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‘পত্র ভারতী/র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিশ্টিং হাউস, ১/১ বন্দাবন মাল্লক লেন, কাঁলকাতা-৯ থেকে মদাদ্রত ॥ 


শান, 


আমরা মানুষ; জীব-দ্ানয়ায় আজ আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্য । বিবর্তনের ম্যারাথনে আমরা সব প্রাণীকে হারিয়ে অনেক 
ব্যবধানে ছুটে চলেছি; আমাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা আর কারও নেই। আমাদের মগজের অসাধারণ বঢদ্ধিমত্তা আমাদের 
এগিয়ে নিয়ে এসেছে টোলভিসন, রকেট আর কমাঁপউটারের যুগে, আমাদের হৃদয়ে অসংখ্য আবেগ-অন[ভূতি দিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত 
আনন্দ ও 'বিষাদ। তাই দৈনান্দিন জীবনের ব্যস্ততায় আমরা আজ ব্যাতব্যস্ত। ফলে প্রকাতির দিকে তাকাবার আর সময় কোথায় ? 
জল, মাটি, পাথরের জড় প্রকাতি আমাদের শদুধ; ভোগের সামগ্রী যোগাচ্ছে, গাছের অব্যন্ত প্রাণ আমাদের বাগানে শধ শোভাই 
বাড়াচ্ছে আর প্রাণের দুনিয়ার সঙ্গে দেখাশোনা তো শুধু চাঁড়য়াখানায়। 


তব্‌ হঠাৎ অবসরে যাঁদ চোখ পড়েই যায় সেই প্রাণের খেলাঘরে, তাহলে তার অনন্ত লীলা দেখে চোখের পলক যেন 
পড়তেই চায় না। চেহারা আর চালচলনে তো বটেই, আচার আচরণেও যে অনন্ত বৈচিত্র খেলা করছে জলে ডাঙায় আর 
আকাশে, তাকে এক জীবনে দেখা তো সম্ভব নয়ই, জানাও প্রায় অসম্ভব। বিশ্ব জুড়ে শুধুমান্র কীটপতঙ্ঞের প্রজাতির সংখ্যাই 
প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। তার সঙ্গে আছে ৮৭০০ রকম পাঁখ, ৩১০০ রকম স্তন্যপায়ী, ২৫০০ রকম সাপ আর ২৫০০০ রকম 
মাছ। তার ওপর সরীসৃপ ও জলচরদের আরও অসংখ্য রকম প্রজাতির কথা না হয় ছেড়েই ?দলাম। তাই বিশ্বের শ্রেচ্ঠ প্রাণী- 
ভদ্লোকও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে তান সব জেনে ফেলেছেন। আর লেখা? সে তো মরভাঁম থেকে মনো 

করে বাল আনারই সাঁমল। 


না হয়ে পারা যায় না। তার ওপর চেহারার ঢং তো আছেই যা দেখতে দেখতে মনে হয় যেন নিয়মের থেকে ব্যাতরুমই বৌশ। 
এমন জন্তুও আছে যে ডিমও পাড়ে, আবার তার বাচ্চারা সতন্য পাও করে। এমন বাঁদরও আছে যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাপলে 
দাঁড়াবে মাত্র আট ইণ্ি। এমন পাখিও আছে যে তিন মাস এক ফোঁটা খাবার না খেয়ে ডিম আগলে বসে থাকে। এমন সরীস্‌পও 
আছে তে চা চোখ থেকে যা EL SACU SE EE 
ফুটবল খেলে। "মন মাছও আছে যারা সারাটাজীবন অন্যের গা পারিভ্কার করেই কাটিয়ে দেয়। এইসব জীব অর তাদের অদ্ভূত 
অনল খেলে এর প্রাাহিক জার জান ধারা খার) তাই একে জর না লে উদার নেই 


ভাবলে ‘আজব’ পাঁক্ষিক। রোজকার দেখা গরুর জাবর কাটার 

অবশ্য ভালো করে ভ আজব’ শব্দটাকেই মনে হবে আং রুর র ব্যাপারটা 
ক কম বিস্ময়ের? অথবা ঘরের আনাচে-কানাচে মাকড়সার র জালের কাঁরিকার জানলে কি অবাক না হয়ে পারা যায়? তাই শনধ্ু 
অল্পপ্পারাচত জীবজন্তুই নয়, বহন পাররাচিত প্রাণীদের অল্পপারীচত আচরণগুলোকেও স্বান্টছাড়ার মধ্যে ফেলা যায় বৈ কি! 


এই সবাঁকছুকে একসঙ্গে গ্রাথত করার স্পর্ধা ছেড়ে কয়েকটারই মাত্র সন্ধান দিতে চেষ্টা করোছি আগামী অধ্যায়- 
গুলোতে। প্রথমে স্তন্যপায়ী, তারপর যথাক্রমে পাঁখ, সরীসূপ, কীটপতঙ্গ ও মাছেদের নিয়ে সাজানো হয়েছে অধ্যায়গুলো। অর্থাৎ 
বিবর্তনের পথ ধরে ক্রমশঃ পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা! তবে প্রত্যেক প্রজাতর অ চরণেই এত স্বাতন্ত্য ও বৈচিত্র্য আছে যে তাতে 


উপন্যাসের ধারাবাহিকতা আরোপ করা হয়তো যাবে না। তাই এদের জাীবনধারাকে ছোট গল্পের মত আলাদা আলাদা রসে 
ভিজিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। ফলে, অনেকক্ষেত্রেই মাঝখান থেকে পড়লেও মনে হবে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র । তবে প্রধান 
উদ্দেশ্য শুধু কৌতুহলের উদ্রেক করা। তাতে জ্ঞান যদ কিছু পাওয়া যায় তা প্রাণীবিজ্ঞানেরই অংশ। তবে তা শুকনো 
পারিভাষিক কচ্কাচ নয়, মজা আর আনন্দের যোগান দিতে গিয়ে কিছু; প্রাসঙ্গিক আলোচনা। 


পাক্ষিক আনন্দমেলায় “বিজ্ঞান বিচিত্রা" শিরোনামে যখন ধারাবাহিক লেখার সুযোগ দেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তখন 
কয়েকটা সংখ্যায় প্রণীদের বেশ কিছ আশ্চর্য ব্যবহার উল্লেখ না করে পাঁরানি। তারপর “কিশোর ভরত" পান্রকার সম্পাদক 


র্‌ র পারানি। অবশেষে ‘পত্র ভারত’ প্রকাশনের কর্ম“ধ্যক্ষ শ্রীন্রাদবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ সাহায্যে 
এবং বর্তমান সিরিজের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ অমিত চকবতর সক্রিয় পরামর্শে সেই তাগিদ চট্‌ করে সাকার রূপ ধারণ করল। ফলে, 


সর্বোপরি যে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-লেখকদের তথ্যে পারপ.ষ্ট হয়েছে এই বইয়ের 
কলেবর তাদের প্রাত কৃতজ্ঞতা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। 


চঞ্চল পাল 
১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৬ 


| 


গণ্যমান্য স্তন্যপায়ী 

দূরে যেতে উড়ে যায় (পাঁখ) 
হামাগচাড় দিয়ে ঘোরাঘার (সরীসৃপ) 
রঙ্গভরা কীটপতঙ্গ 

জলে গেল জীবন (মাছ) 


THAME Ne ET am 


হাঁস আর সজার মিলে 'হাঁসজার7', অথবা বক আর 
কচ্ছপ মিলে 'বকচ্ছপৃঁসে তো সুকুমার রায়ের ছড়ার পাওয়া 
যাও se মনোজগতে ৩১ 
B বলেই তো এতো মজা ছাড়ে 
হড়াটারে ধাৰ হাল হয়ে বইয়ের পাতা 
থেকে উঠে এসে চোখের সামনে কিলাবল করতে লাগল! তাহলে 
হাঁসজারূকে দেখে কী বলা উচিত হাঁসের না লা 
মত? বকচ্ছপটা কি বক জাতীয় নাকি কচ্ছপ জাতায় 
প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে মাথা চুলকোতে হবে অনেকক্ষণ ! 
তা নাহয় হ'ল। কিন্তু প্রশ্নগুলো উঠছে কেন : 


আর বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা ৬. র 
ছিলেন উত্তর খুজতে । জন্তু পা নাক্তনাপারীরহালের 


পুরুষ, নাকি মাছের ? 


অবশেষে বহু কাঠখড় 


য়ী। 
সসছেন যে জন্তুটা তন একটাও খাজে পাওয়া বায়ান 


অথচ এমন কোনও 


যে ডিম পাড়ে। তার ওপর, হাঁসের মত ঠোঁট আর চারটে পা 
পাখিদের থাকলে কিছ বলার ছিল না, কিন্তু স্তন্যপায়ী জন্তুর 
যাঁদ এসব থাকে তাহলে তাকে আজব জাব না বলে উপায় 
আছে? 


নাম ডাকাবলভ্‌ প্লাটিপাস্‌ (Duckbilled Platy- 
Pus) |. জন্ম প্রায় ১৮ কোট বছর আগে-যখন পৃথিবীতে 
কায়েম হতে চলেছে। এককালে হয়ত সারা দুনিয়ায় ছাড়িয়ে 
ছিল এদের ঘর-সংসার, কিন্তু আজ বংশে বাতি দেবার মত যে 
কজন টিকে আছে তাদের যতক্ছড হন্বিতন্বি শুধু 
অস্ট্রোলয়াতেই ৷ 

ফুট দুয়েক লম্বা এই জন্তুটার এক-চতুর্থংশই- লেজ। 
গায়ে ফ্যাকাসে বাদামী রঙের ভেলভেটের মতো নরম ছোট 
ছোট লোম। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ আর কানের চারপাশে লোম 
এত ঘন যে চোখ আর কান প্রায় নজরেই পড়ে না। ঠোঁট দুটোতে 
হাত দলে মনে হবে যেন মস্‌ণ রবারের তোর ; কিন্তু ঠোঁটের 
ধার বরাবর হাত বোলালে বোঝা যাবে খুবই খরখরে। এই 
অমসৃণ ঠোঁটের প্রান্তটাই দাঁতের কাজ করে, আলাদা কোনও 
দাঁত নেই ৷ নাকের গর্ত দুটোও ওপরের ঠোঁটের ঠিক মাঝখানো। 


* রায় 


আজব জখবের জাঁবনধারা 


EEL — 


না পাঁখ, না স্তন্যপায়ী-ডাক্তীবলভ্‌ প্লাটিপাসং 


সব মালয়ে হুবহু হাঁসের ঠোঁট, তাই Duckbilled বা হংস- 
চণ্ড বলা সার্থক। 

তারপর, আশ্চর্য তাদের পায়ের গড়ন। প্রায় গোলাকাতি 
_ যত না লম্বা, তার চেয়ে চওড়া। আমাদের হাতের পাঁচটা 
আঙুল ছাঁড়য়ে রাখলে যেরকম দেখতে হয়, অনেকটা সেইরকম । 
অথচ আঙ্ুলগুলোর মাঝখানে ফাঁক নেই, পাতলা চামড়া য়ে 


ভরাট করা, হাঁসের পায়ের মত। আবার, হাঁসের তো নখ নেই, 
কিন্তু এদের আঙুলে বড় বড় নখ। এরকম পা গ'ড়ে উঠেছে 
জলে সাঁতার কাটার আুবধের জন্যেই। উপরন্তু পেছনের 
পায়ে বিষান্ত হুলও আছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই 
যে, বিপদে পড়েও অনেকসময় এরা বিষ ঝাড়তে ভূলে যায়। 
কেন কে জানে! 

এরা থাকে বটে গতে কিন্তু গ্তগবলো হয় এমন জায়গায়, 
যেখানটা না ভাঙা না জল।. নদী বা হৃদের জলের তল আর 
ডাঙার মাঝখানে যে খাড়া দেয়াল থাকে তার মাঁট সাধারণতঃ 
হয় বেশ নরম। এখানেই শুরু হয় তাদের সামনের পা দিয়ে 
গর্ত খোঁড়া। গর্তের দৈর্ঘ ১৫ ফ্‌ট থেকে ১০০ ফুটও হতে 
পারে। গর্তের ভেতর দকে বিছানো থাকে ঘাস, পাতা আর 
গাছের ডালপালা-_ঠিক যেন পাঁখর বাসা । অথচ এরা কিন্তু 
পাঁখ নয়! 

এরপর যখন ডিম পাড়ার সময় হয়, তখন দেখা যায় আর 
এক কাণ্ড। স্ত্রী জল্তুটা মুখে করে নিয়ে আসে ঝরঝরে 
নরম মাটি আর গর্তের মধ্যে ডুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয় 
গর্তের মুখটা । এতে আক্সিজেনের অভাবও হয় না, আবার 
বাইরে থেকে শন্রুপক্ষ চট করে বুঝতেও পারে না যে ওখানে 
গর্ত আছে। এক একটা স্ত্রী প্লাটিপাস্‌ একবারে ডিম পাড়ে 
এক থেকে তিনটে ; রঙ হয় সাদা আর হাত দিলে মনে হবে 
যেন রবারের বল। 

তারপর শুরু হয় ডিমে তা দেওয়া_দেহটাকে ডিমের 
চারপাশে কুণ্ডলী পাঁকিয়ে। দু সপ্তাহের মধ্যেই ডিম ফুটে 
বোরয়ে পড়ে বাচ্চারা আর মায়ের গা থেকে বেরিয়ে আসে 
দুধের ধারা। গরু-ছাগলের মত এদের কিন্তু দুধের বাঁট নেই, 
গায়ের কয়েকটা বিশেষ সুক্ষ ছদ্রপথে দুধ চুইয়ে পড়ে লোমের 
ডগা দিয়ে । এই লোমগদুলো চুষেই বাচ্চারা দুধ খায়। এইরকম 


স্তন্যপান চলে প্রায় চার মাস ধরে, তবেই বাচ্চারা নিজে নিজে 
হাঁটা-চলার শান্ত ও সাহস অর্জন করে। 


দশ 


আজব জাবের জাঁবনধারা 


মায়ের দুধ ছাড়ার পর বাচ্চাগুলোর পেটের জবালা যেন 
আরও বেড়ে যায়। বাহারি এদের খিদে! শরারটার ওজন 
তো দুই থেকে চার পাউণ্ড, অথচ একনাগাড়ে এরা প্রায় দেড় 
পাউণ্ড খাবার না খেয়ে ক্ষান্ত হয় না। অর্থাৎ শরীরের ওজনের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খাবার একবারে সাবাড় করার নাজর অন্য 
জন্তুদের ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। এদের খাদ্যতালিকায় 
আছে জলজ পোকামাকড় আর মাছ। বোঝাই যাচ্ছে যে খাবারের 
সন্ধানে জলের তলায় নামতেই হয়। কিন্তু দিনের বেলা 
সাঁতার কাটতে হয়তো এদের লজ্জা করে, তাই সূর্য ডোবার পর 
থেকে শুরু হয় জলে নামা আর ভোর-রান্র পর্যন্ত চলে মাতা- 
মাতি। অবশ্য, এরা বহুক্ষণ জলের তলায় ঘোরাফেরা করতে 
পারে না, কিছক্ষণ অন্তর অন্তর জলের ওপর ভেসে উঠে দম 
নিয়ে নেয়, সাদা কথায় আক্সিজেন গ্রহণ করে। 

জাজ জীবের 
হচ্ছে 'আরূদূভার্ক। ক্যাঙারুর কাছ থেকে তার মাং 
দেহে বাঁসয়ে দেওয়া যায় তাহলে যেরকম দেখতে হবে, এই 
জন্তুটার চেহারাও অনেকটা এরকম ৷ দেখতে পাওয়া যাবে শদধঃ 
আঁফ্রকাতেই। নামটার জন্মও আঁফ্তকার ভাষা থেকে_যার 
মানে দাঁড়ায় “মাট-শুয়োর। 

শুয়োরের সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে সেটা নাহয় বোঝা 
গেল, কিন্তু মাটি জড়িয়ে আছে কেন নামটাতে £ কারণ, এত 
শান্তশালগ এদের পায়ের থাবা যে সবরকম শন্ত মাটিতে এরা 
কয়েকবার আঁচড়ালেই গভীর গর্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া; এর 
জন্যে সময়ও লাগে এত কম যে মনে হবে যেন পায়ে ছেনি বা 
শাবল লাগানো আছ। এই গঢ়ণটা আছে বলেই নিজের খোঁড়া 
গর্ত ছাড়া অন্য কোনওরকম বাসায় এদের মন ভরে না। অবশ্য, 
তার অন্য একটা কারণও আছে। দিনের আলো থেকে এরা 
যতটা সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলে। তাই এদের বাসা যাঁদ গুহার 
মত বড় হয় তাহলে রোদ্দুর না এলেও দিনের আলো ঢ্কবেই। 
১৮-২২-৯১২২ 


আজব জীবের জীবনধারা 


সেইজন্যে এরা চেষ্টা করে যাতে নিজের শরীরের চেয়ে গতর্টা 
খুব বোশ বড় না হয়। 

তবে মাটির চেয়ে উইাটাবই এদের পছন্দ। এর ভেতর 
থাকাও যায়, আবার হাতের কাছে সুস্বাদু উইপোকাও পাওয়া 
যায়। এই উইপোকা আর 'পিস্পড়ে না খেতে পেলে বেচারিরা 
উপোস করেই মরে যাবে । শনুধুমান্র কীটপতঙ্গ খেয়ে বেচে 
থাকে এমন স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি দুনিয়ায় বোধহয় £তন- 
চারটে আছে। এই অদ্ভূত খাদ্যাভ্যাসের জন্যে তাদের শরীরে 
এমনই একটা আশ্চর্য অঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে যা স্তন্যপায়ী 
কেন, সারা প্রাণীজগৎ খ'জলে আর একটাও মিলবে না। এটা 
হচ্ছে ওদের জিভ। এত লম্বা আর সর জিভ দেখে সাপও 
লজ্জা পাবে। জিভটার উদ্দেশ্য আর ?কছ7 নয়, পিস্পড়ে ধরা। 
তীরের ফলার মত িদ্যংগতিতে মূখ থেকে বোরয়ে আসে 
জিভটা, আর িপড়েগ্লো সেই আঠালো জিভে আটকে 
যেতেই সূড়ুৎ করে ঢুকে যায় মুখের ভেতর। অনেক সময় 
িশ্পড়ের গর্তে শরীরটাতো দূরের কথা ম্খটাও ঢোকে 
না, কিন্তু এই সর জিভ গর্তে ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে এরা টেনে 
আনে 1প-পড়েগুলোকে। 

এইরকম একটা জিভ মুখের ভেতর ঢুকয়ে রাখতে গেলে 
যথেষ্ট জায়গা চাই, তাই এদের মুখটা ছু'চোর মত লম্বাটে। * 
কিল্তু তাও হয়তো যথেষ্ট নয়, তাই প্রকৃতি জিভটার সামনের 
দিক গুটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। জিভ মুড়ে ফেলার এই 
আশ্চর্য ব্যবস্থা স্তন্যপায়ীদের রাজত্বে আর আছে কনা সন্দেহ । 

আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, সারা শরীরে এদের লোম 
নেই বললেই চলে, অথচ নাকের চারপাশে ঘন লোমের জঙ্গল। 
পি'পড়ের বাসা ভেঙে খাবার সময় এদের সারা গায়ে প*পড়ে 
জন্যেই এই ব্যবস্থা ৷ 


আর্দভার্কের মত আর একদল পি'পড়েখেকো ঘুরে 
০০-৯৭-০১১৪: ৯: 


এগারো 


“আর্মাডিলো"। কারণ, স্প্যাঁনশ ভাষায় আর্মাডো মানে বর্ম। 


টি 


বর্ম গায়ে আর্মাডিলো 


মাছের আঁশের মত দেখতে কিন্তু অনেক শন্ত আর ধারালো 
চাকাত সাজিয়ে তোর হয়েছে এই বর্ম। প্রত্যেকটা চাকাঁত 
গায়ের চামড়ার সঙ্গে যেখানটায় যুক্ত, সেখানটা তারা ইচ্ছেমত 
সঙ্কুচিত আর প্রসারিত করতে পারে। তাই প্রায়ই দেখা যায় 
যে তারা কু'কডে একটা বলের মত হয়ে গেছে আর বলের গায়ে 
খাড়া হয়ে উঠেছে ধারালো চাকতিগুলো। অবশ্য, ভয় না পেলে 
তারা এরকম কু'কড়ে যাবে না। এই অবস্থায় কোনও ?শকারী 
প্রাণীর সাধ্য নেই ষে তার গায়ে হাত দেয়, কারণ এই ধারালো 
চাকাতগ্লো একট; নাড়াচাড়া করলেই শিকার জন্তুটার গা 

ঢ় রন্তারান্ত কাণ্ড হবে। বর্মটা যে কত ধারালো তা 
হয়ত লিখে বোঝানো যাবে না, শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখ যে 
বহু ক্ষেত্রে এরা সাপকে বাগে পেয়ে কয়েক মানটের মধ্যে এ 
ধারালো অস্ত্র দিয়ে দআধখানা করে ফেলতে পারে। 

এই বর্ম দিয়ে সুন্দর ঝাড় তোর করতে পারে টেক্সাসের 
লোকেরা, এদের চার্বর তেল থেকে ওষুধ তোর হয় আর বর্ম 
ছাড়াবার পর যে মাংস পাওয়া যায় তা নাঁক খেতে দারুণ! 
তাই অনেক লোক আর্মাঁডলো শিকারের জন্যে ছক ছক 
করে। কিন্তু এদের গর্ত থেকে টেনে বের করা বা খাঁচায় পোরার 
পর আবার বার করতে কালঘাম ছুটে যাবার যোগাড় । কেননা, 
এদের পায়ের আঙুলের জোর এত বোশ যে কোনও কছডু যাঁদ 


বাছা 


আঁকড়ে ধরতে পারে তাহলে হাজার টানাটানিতেও কোনও ফল 
হবে না। এমনকি, শন্ত মাটিতেও যাঁদ নখ বাঁসিয়ে দেয়, তাহলে 
পালোয়ানরাও শিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে হমাসম খেয়ে 
যাবে। তবে হ্যাঁ, এদের থাবা থেকে মুস্ত করার একটা মজার 
নিয়ম আছে। এদের পেটের তলার দকে যে নরম চামড়া থাকে 
তার ওপর কোনও বর্ম নেই ৷ এখানে যদ কাঠ দিয়ে সৃডসদাঁড় 
দেওয়া যায় বা আঙুল দিয়ে টোকা দেওয়া হয় তাহলে শরীরের 
সমস্ত চামড়াটাই প্রসারিত হয়ে ওঠে, ফলে শন্ত মূঠি শীথল হয়ে 
পড়ে। এইরকম কাতুকৃতব দতে দতে তাদের টেনে 'নয়ে যাওয়া 
মোটেই কঠিন নয়। 


আর্মাডলোর বর্ম নাহয় শাণিত ছ্বার দিয়ে তৈরী, কিন্তু 
আর একরকম বর্ম দেখতে পাওয়া যাবে জীবদীনয়ায়, যা তীক্ষ! 
কাঁটার তোর। সজারুর কথা মনে আসছে তো? শকল্তু 
“পরকুপাইন'-এর কাঁটার কাছে সজারূর কাঁটা তো নেহাত ছেলে- 
মানুষ! সজারূর কাঁটার মুখটা ছ ‘চলো হলেও বাকী অংশ 
বেশ মসৃণ। কিন্তু পরকুপাইনের কাঁটা ছু'চোলো তো বটেই, 


পরকুপাইনের কাঁটার কাছে শজার ও ?শিশন 


আজব জীবের জাঁবনধারা . 


তার ওপর পুরো কাঁটাটার ওপর রয়েছে ধারালো ও শন্ত আঁশ_ 
আর্মাঁডলোর বর্মের মতই । তাই, পরকুপাইনের কাঁটা যে কোনও 
প্রাণীরই গায়ে চট্‌ করে অনেকটা গভীরে ঢুকে যেতে পারে। 
শুধু তাই নয়, কাঁটার গায়ে সুক্ষ আঁশগুলো এমনই কোণাকুণি 
সাজানো যে একবার এই কাঁটা বধে গেলে তাকে বার করা মানে 
আহত স্থানকে আরও ক্ষতাব্ষত করে তোলা-_সে যে কী 
যন্ত্রণা তা যার ফুটেছে সেই হতভাগাই জানে! অথচ সজারুর 
কাঁটা মসৃণ বলে এক টান মারলেই বেরিয়ে আসবে ক্ষতস্থান 
থেকে। 

এদের সম্বন্ধে একটা কথা শোনা যেত যে এরা নাক বর্শার 
মত কাঁটা ছুড়ে মারতে পারে। যাঁদও এখন জানা গেছে যে 
কথাটা মিথ্যে, তাহলেও এরকম একটা ধারণা গড়ে ওঠার কারণ 
আছে বৈকি! এদের কাঁটাগুলো একট; টানাটানি করলেই 
উপড়ে আনা যায়, তাছাড়া গায়ের লোমের মত কাঁটাগুলো একবার 
ঝরে গেলেও আবার গজায়। তার ওপর যখন এরা রেগে ওঠে 
তখন মাটিতে এত জোরে লেজ ঝাপটায় যে লেজের অসংখ্য কাঁটা 
ছিটকে ওঠে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এরা ইচ্ছে করেই কাঁটা 
ছন্ড়ে দিচ্ছে। 

একটা পরকুপাইনের গায়ে হাজার তারশেক ছোট-বড় কাঁটা 
থাকা িছুই বিচিন্র নয়। তাই লেজ ঝাপটা শেষ হলে যাঁদ 
শখানেক কাঁটাও খসে পড়ে তাহলেও আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝা 
ম্যাস্কিল। তবে কাঁটাগুলোর গঠন যেরকম ভয়ঙ্কর, তাতে ওদের 
আশেপাশে না থাকাই মঙ্গল। একথা অন্যান্য জন্তুরাও হয়ত 
বোঝে, তাই পারতপক্ষে পরকুপাইনকে ঘাঁটাতে চায় না কেউ। 
এইজন্যেই আর্মাডলো' বা সজারুর মত এরা কখনও কু'কড়ে 
বলের মত হয়ে যায় না। তবে, কাউকে শত; বলে মনে হলেই এরা 
তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ে, কখনও বা তার দিকে 
উল্টোমুখে দৌড়য়। পেছন ফেরার উদ্দেশ্য হচ্ছে লেজটা শন্রুর 

তাক্‌ করা। 

এদের রাজত্ব শুধু আমোরকা, আলাস্কা আর কানাডায়। 


আজব জাবের জীবনধারা 


ডাঙাতেই এদের ঘোরাফেরা, তবে উত্তর আমোরকায় পরকু- 
পাইনের একটা প্রজাতি গাছেও চড়তে পারে। আবার কী 
কাণ্ড, এরা যাঁদ জলে নামে, তাহলে বহু উভচর জীবকে সাঁতারে 
হারয়ে দিতে পারে। এর প্রধান কারণ, এদের কাঁটাগুলোর 
ভেতর দিকটা ফাঁপা, তাই সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে। 
কিন্তু সবচেয়ে অবিশ্বাস্য লাগবে, যাঁদ বলি এরা আসলে ইত্দুর 
আর ছহচোর জাত! হ্যাঁ, বিবর্তন তথা জীববিজ্ঞানের দৃষ্টি 
কোণ থেকে এদের বংশ পাঁরচয় এটাই ! 

পরকুপাইন নাহয় জলে ভাল সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু 
ডাঙাতে তার গাঁত এমন কিছু বেশি নয়। অথচ জলে-ডাঙায় 
দুটোতেই তুখোড় আরেক অদ্ভূত-দর্শন জীব আছে যাদের পায়ের 
দিকটা দেখলে মনে হবে ঘোড়া, দেহটা যেন শুয়োর আর মাথাটা 
যেন অসম্পূর্ণ হাতি। বিশেষ করে নাকটা দেখলে মনে হবে 


নাক? নাক অসম্পূর্ণ শুড় £-টাপির? 


যেন কোনও খেয়ালী শিল্পী মাথায় একটা হাতির শব বসাতে 


ঝোপঝাড় ভাঙতে ভাঙতে একেবারে নাক বরাবর ছুটতে থাকবে, 


গয়ে মাঝপথে থেমে গেছেন। এই শুস্ড বা নাকটা হাতির 
শুড়ের মতই যেদিকে খ্দীশ ঘোরানো যায়। এদের ঘ্রাণশান্তও 
খুব, তবে খাওয়া-দাওয়ায় বিশেষ বাছ-বিচার নেই৷ যেকোনো 


যতক্ষণ না একটা হুদ সামনে পড়ে। ছুটতে ছুটতে হুদের জলে 
ঝপাং করে পড়ে সাঁতার কাটারও তর্‌ সইবে' না, চলে যাবে 
একেবারে জলের গভীরে । তারপর যতক্ষণ পারে ডুব সাঁতার 


গাছের ডাল, পাতা, ফল খুব শন্ত না হলেহ হলো, ওরা বেমালদম 
হজম করে ফেলবে। তা বলে মাছ-মাংস কিন্তু এরা কখনও 
ছোঁয় না। 

এদের নাম 'টাপির্‌'। থাকে এমন ঘন জঙ্গলে যেখানে 
দ্[পুরবেলাতেও সুর্যের আলো ভালভাবে মাটিতে পড়তে পারে 
না। তবে, এইসব জঙ্গলের ভেতর জলাভূমি, নিদেনপক্ষে ছোট 
ছোট ঝর্ণা থাকতেই হবে ; না হলে টাপিরদের চলবে না। 


দিয়ে জলের তলায় ঘোরাঘ্যার করবে। প্রাণে এত ভয় বলেই এরা 
জলা জায়গা ছেড়ে বোঁশদুরে যেতে চায় না। 

মোক্সকো থেকে পানামা পর্যন্ত যে বিস্তৃত অরণ্যভাম 
রয়েছে আর দাঁক্ষণ আমোরিকার উত্তর দিকে যে গভীর বন দেখা 
যায়, তাতে হুদ আছে অনেক। এখানেই টাঁপরদের স্বর্গরাজ্য 
এদের গায়ের রঙ বাদামি-কালো, লেজ নেই বললেই হয়। পায়ের 
খূর গর্‌ বা হারণের মত দুভাগে ভাগ করা নয়, তনভাগে ভাগ 


কারণটা বাল। এরা খুবই লাজুক প্রকৃতির, খানিকটা ভীতু 
প্রকীতিরও বলা যায়। শহ্ধঃ তাই নয়, দৃচ্টিশন্তিও খুব ক্ষীণ৷ 
তাই সামান্য একট: বিপদের আঁচ পেলেই এরা পাঁড় ি মার করে 


করা। এইসব দেখে প্রাণীবজ্ঞানীরা মনে করছেন যে বিবর্তনের 
দক দিয়ে টাঁপর হয়ত ঘোড়া আর গণ্ডারের দুর-সম্পরকেরি ভাই- 


ছুটতে আরম্ভ করবে ; ছোটার জন্যে রাস্তা থাকার দরকার নেই, 
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কথায় কথায় লেজ খাড়া_'কোয়াতিঃ 


বেরাদর। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, সুদুর অতীতে টাপিরদের 

বহু রকম প্রজাতি ছাঁড়য়ে ছিল সারা পাথবীতেই, আজ মান 
ভা {তন রকম আছে আমোরকায় 
আর একরকম এখনও কয়েকটা রয়ে গেছে মালয় ও বোর্ণও 
দ্বীপে । সবচেয়ে বানর ব্যাপার, এত ভীতু হওয়া সত্তেও এরা 
দল বেধে বাস করতে চায় না-সকলেই একা একা বনে জঙ্গলে 
ঘুরতে ভালবাসে। বাচ্চারা একট; বড় হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে 
থাকে তারপর মা, বাবা আর বাচ্চারা যে যার রাস্তা খদজে নেয়। 


অথচ প্রকৃতির কী বিচিত্র সহাবস্থান! মধ্য আমোরকার 
যে জঙ্গলে শান্তীপ্রয় ও ভীতু টাঁপররা ঘুরে বেড়ায় সেখানে 
“কোয়াঁত'-রাও ঘুরে বেড়াচ্ছে অবাধে_যাদের স্বভাবই হল 
সবসময় চিৎকার করা আর তেমাঁন মনেও খুব বেপরোয়া । এদের 
সঙ্গে একটা দন ঘর করলেই মনে হবে, কী মারকুটে স্বভাব রে 
বাবা! যাকে সামনে পাবে তার সঙ্গেই লেগে যাবে লড়াই, 
এমনাঁক বাবা বা ভাইয়ের সঙ্গেও এদের মারামাঁর লেগেই আছে। 
বৌশরভাগ সময়েই দেখা যায় যে একবার দুটো কোয়াঁতির ভেতর 


আজব জাবের জীবনধারা 


যুদ্ধ লাগলে আর রক্ষে নেই। যতক্ষণ না একজন নিহত হচ্ছে 
বা গুরুতরভাবে আহত হচ্ছে ততক্ষণ যুদ্ধ চলবেই। 

তাই এরা সাধারণতঃ একা একাই থাকে, তবে এক ধরনের 
প্রজাতি খু'জে পাওয়া গেছে যারা প্রায়ই দল বেধে ঘোরাঘুরি 
করে। এদের মারামার করার ইচ্ছে হয়তো একট, কম কিন্তু 
চ্যাঁচামোঁচ করে সে ইচ্ছেটা পুষিয়ে নেয়। দল বে'ধে যখন এরা 
বনের ভেতর 'দয়ে এগোয় তখন এক মাইল দুর থেকেও এদের 
হৈ-চৈ শুনতে পাওয়া যাবে । শব্ধ; তাই নয়, এগোবার সময় যা 
সামনে পড়বে তাই এরা খেতে শহর করে দেবে-তা সে ফল- 
মূলই হোক আর ছোট জন্তু, পাখির বাচ্চা, সরীসৃপ বা মাকড়সাই 
হোক । এই সময় যাঁদ কোনও লোক বা বড় জন্তু তাদের আক্রমণ 
করতে আসে তাহলে এরা পালানো তো দুরের কথা, শেষ রন্ত- 
বন্দ দিয়ে লড়ে যাবে। কারণ, দেখতে ছোটখাটো হলেও এদের 
থাবার আর নখের জোর প্রচণ্ড। 

দেখতে কেমন? নাক থেকে ল্যাজের ডগা পর্যন্ত মাপলে 
ফুট চারেক মান্র হবে কিন্তু এর অর্ধেকটাই জুড়ে বসে আছে 
ল্যাজের বহর। একমাত্র বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া এদের ল্যাজ 
খাড়া হয়েই আছে আকাশের দিকে। একনাগাড়ে ল্যাজ খাড়া 
করে হাঁটা অন্য কোনও জন্তুদের ক্ষেত্রে হয়তো খ'জে পাওয়া 
যাবে না। অবশ্য, এ ল্যাজ চারদিকে নাড়ানো যায় বটে কিন্তু 


গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা প্রবল তো বটেই, তাছাড়া এদের নাক কথা 
বলে! অর্থাৎ নাক এদের ভাব প্রকাশের বাহন! রাগ, আনন্দ, 
কষ্ট বা বরান্তর সময় এদের নাক কুণ্চকোনো এক একরকম হয়, 
তাই নাকের ভাবভাঙ্গ লক্ষ্য করে বোঝা যায় যে নাকেশ্বর কী 
বলতে চাইছেন 1 এই ঘটনাটাও জীবজগতে সচরাচর দেখা যায় 
না। দুঃখের বিষয়, ধুসর বাদামী রঙের এই জন্তুটাকে পোষ 
মানানো যায় না বললেই চলে । যাঁদ ছোটবেলা থেকে আটকে 
রাখা যায় তাহলে একটু আধটু কথা শোনে বটে, তবে সুযোগ 
পেলেই দুষ্টা করতে বা পালিয়ে যেতে ছাড়ে না। 


দৃষ্টমর কথা বলতে ?গয়ে বাঁদরের কথা মনে পড়ে গেল। 
তীর্থস্থানে এদের উপদ্রবে যে কী নাকাল হতে হয় তা 
ভূন্তভোগন মাত্রই জানে! কিন্তু বাঁদর দেখোন এমন লোক কেউ 
নেই বোধহয়, তাই বাঁদর নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে 
একরকম বাঁদর আছে যা দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই 
হয়েছে। শুনতে আঁবি*্বাস্য লাগবে যে পাথবীতে এমন বাঁদর 
আছে যাদের উচ্চতা সাকুল্যে তন ইণ্টিও নয় চারপায়ে দাঁড়ালে ৷ 
আর ওজন কয়েক আউন্স মান্র। মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাপলে 
দাঁড়াবে আট-ন ইণ্চি, দূর থেকে দেখলে একে কাঠবেড়ালী বলে 
ভুল করাই স্বাভাবিক ৷ চারপায়ে যখন গাছের ওপর দিয়ে তাঁর- 


বাঁদরের মত বেশকয়ে কুণ্ডলী পাকানো যায় না। এর ফলে ওদের 
একটা বড় সুবিধে হয়েছে। প্রায়ই এরা গাছের ডালে ঘোরাঘ্দার 
করে, এমনকি মগডাল পর্যন্তও উঠে যায়, আর সরু ডালের 


বেগে ছুটে যায়, সে ভাঙ্গটাও কাঠবেড়ালীরই মত। গাছ থেকে 
এরা পারতপক্ষে নামেই না, আর যখন চ্যাঁচায় তখন গাছের তলা 
দয়ে গেলে মনে হবে কোনও পাঁখ ডাকছে বোধহয়_এত মাহ 


ওপর দিয়ে চলার সময় দেখা যায় যে এদের ল্যাজ ওপর-নিচে 
ডাইনে-বাঁয়ে কাৎ হচ্ছে। সাকাসে দাঁড়র ওপর য়ে হে'টে যাবার 
খেলা দেখায় যারা তারা যেমন দু হাত ছাঁড়য়ে আর ওপরবীনচে 


তাদের গলার স্বর। 
কিন্তু বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি! এদের প্রো 
শরাীরটার যা দৈর্ঘ্য, লেজের দৈর্ঘ্য তার চেয়েও বোধহয় বেশনী। 


নাড়াতে নাড়াতে এগোয়, ঠিক তেমনই ; অর্থাৎ এদের ল্যাজ সর, 
জিনিসের ওপর হাঁটার সময় শরীরের ভারসাম্য রাখার কাজ 
করে। 

ল্যাজ ছাড়া নাকও এদের জীবনে বেশ গ্‌র্যত্বপূর্ণ ব্যাপার ৷ 


তার ওপর দাড়ির যা বহর তা দেখলে মনে হবে যেন কোনও 
বাচ্চা ছেলে নকল দাঁড় লাঁগয়ে নাটক করতে যাচ্ছে । পুরো 
শরীরটা ছাই রঙের ঘন লোমে ঢাকা কিন্তু লেজটা কুচকুচে 
কালো । হঠাৎ দেখলে, যে কেউ ভুল করবে যে লেজটাও নকল 
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পনেরো 


নাকি! কারণ সাদা শরীরে কালো লেজটা খুবই বেমানান ঠেকে। 
এরকম মজার দেখতে প:চকে বাঁদরটার নামই যে বলা হয়ান_ 


'মারমোসেট্‌?। অবশ্য মারমোসেটদের ভেতর আবার গোটা কুঁড় 
আলাদা গোষ্ঠী বা প্রজাতি আছে। এতক্ষণ যাদের কথা বললাম 
তারা হচ্ছে 'র্যাক-টেল্‌ড্‌ মারমোসেটত অর্থাৎ “কালো- 
লেজওলা'। আবার, ‘গোল্ডেন লায়ন মারমোসেট্‌'দের দেখতে 
একটু আলাদা, যাঁদও সাইজটা সেই একই রকম। নামেই 
নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, এদের গায়ের রঙ সোনালী আর মুখের 
গড়নটা অনেকটা সিংহের মত। শুধু তাই নয়, সিংহের মত 
কেশরও আছে । দেখে মনে হবে যেন মাথায় ঘন চুল আর 
দাঁড়ওলা কোনও তান্ত্ুক সন্যাসী। 


এদের মত দুজ্ট্ীম-স্বভাব নিয়ে বনে জঙ্গলে ছটফট 
করে ঘুরে বেড়ায় যারা, তাদের সংখ্যাই বোশ। কিন্তু 


টির ডাই ৯০৮১৭ Sta 
হচ্ছে স্লথ্‌’ এই নামটা ছাড়া এদের আর কোনও নাম্‌ বোধহয় 
যথাযথ হবে না, কারণ ‘লথ’ মানেই ‘অলসতা’ ৷ সারাটা জীবন 
এরা গাছে বঢ়ালয়ে কাটিয়ে দল; দুটো হাত আর দুটো পা 
দিয়ে এরা ঘন্টার পর ঘন্টা গাছের ডাল ধরে কি করে যে ঝুলে 
থাকে তা এক প্রকৃতির বিস্ময়। সার্কাস নয়, এটাই এদের 
জীবন। রহস্যটা ল্নাকয়ে আছে এদের নখে । হাতে আর পায়ে 
থাবা বা আঙুল বলে কিছ নেই, আছে লম্বা লম্বা শন্ত নখ। 
আবার, নখগুলো স্থায়ীভাবে বাঁকানো, কখনও সোজা করা যায় 
না। তাই' হুক বা আঁকাশর মত নখগদলো গাছের ডালে 
ঝ্লয়ে রাখা বায়। এইভাবেই অর্থাৎ আকাশের দিকে [চিৎ 
হয়ে কুলেই ঝূলেই এরা আস্তে আস্তে গাছের ডালে নড়াচড়া 
করে। কুকুর-বেড়ালের মত চার পায়ে সোজা হয়ে হাঁটা এদের 
সম্ভব নয়, কারণ এদের তো থাবাই নেই আর আঙ্লগনলোও 
বে'কানো। অবশ্য, সারা জীবনে দ:-একবার যাঁদ সোজা হতেই 
হয় তাহলে কোনোরকমে টলতে টলতে কাজ চালাতে হয়_তাও 
হয়ত কয়েক মানটের বোৌশ নয়। 

আজ এদের মাত্র দু ধরনের প্রজাতি খুজে পাওয়া যাবে 
পাঁথবীতে। একদলের পায়ে থাকে তিনটে করে নখ, আর এক- 
দলের পায়ে মান দুটো। বাকী সব ব্যাপারেই দন্দলের মধ্যে 
কোনও পার্থক্য নেই। এখন শুধু ব্লাজলে আর আমোরকার 
যে অংশটা বিষূবরেখার ওপর দিয়ে গেছে সেই জায়গাগদলোতে 
খোজাখীঁজ করলে এদের পাওয়া যেতে পারে। তবে প্রথম প্রথম 
নজর এাঁড়য়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়, কারণ এদের ছদ্মবেশ চোখে 
ধুলো দেবার পক্ষে যথেষ্ট৷ প্রথমতঃ, সারা গায়ে এদের লালচে 
বাদামী রঙের ঘন লোম, তার ওপর এই ঘন লোমের ভেতর 
একরকম শ্যাওলা জাতীয় গুল্ম গাঁজয়ে ওতে । ডীদ্ভদ-াবজ্ঞানের 
ভাষায় এদের নাম “আযালজি'_কাণ্ড নেই, পাতা নেই, ফুল 
নেই, বীজও নেই । কোট কোট বছর আগে এদের পূর্ব 
পুরুষরাই পাথবীতে প্রথম শ্যাওলা হয়ে জন্মোছল। যাই 


উলটোটাও আছে । এদের মধ্যে চূড়ান্ত অলস স্তন্যপায়ী জন্তু 


হোক, একটা স্তন্যপায়ী জন্তুর গায়ে থক্‌ থক্‌ করছে 


কাশী 
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LSE TN 


সারা জীবন ঝদলেই গেল_‘স্লথ্‌’ 


শ্যাওলা_এমন সুষ্টিছাড়া কাণ্ড আর কোথাও খঃজে পাওয়া 
যাবে কিনা সন্দেহ বর্ষাকালে এদের গায়ের রঙ হয়ে ওঠে কাঁচ 
পাতার রঙের মত সবূজ। আবার শীতকালে যখন সমস্ত 
বনাঞ্চল হয়ে ওঠে ধুসর সবুজ তখন এইসব আ্যালজিগদুলোর 
রঙও পালটে গিয়ে দাঁড়ায় ধূসর সবুজ তাই স্লথগুলোকে 
চেনা মুস্কিল হয়ে পড়ে_মনে হতে পারে কোনও 
অংশ। তার ওপর গাছের ওপরদিকে ঘন পাতাওলা ডালেই 
থাকে বলে গাছের তলা থেকে ঠাওর করা খুব শন্ত। 

অবশ্য যেসব মাংসাশন হিংস্র জন্তু গাছে চড়তে পারে 
যেমন, পুমা বা জাগ/য়ার, তারা স্লথ দেখতে পেলে খুব খ্বাশ। 
কারণ, ্লথদের দৃষ্টিশক্তিও খুব কম আর চট্‌ করে পালাবার 
ক্ষমতাও নেই। নিজেদের রক্ষা করার বিদ্দুমান্র ক্ষমতা যাদের 
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নেই, সেরকম অলস জন্তু বিবর্তনের ঝড় ঝাপটায় আজও লুপ্ত 
হয়ে যায়নি কেন ? উত্তর একটাই। সেটা হচ্ছে ওদের ছদ্মবেশ 
ধারণের এই ক্ষমতা ৷ তাছাড়া আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার 
হচ্ছে এদের অসাধারণ জীবনীশান্ত। অন্য স্তন্যপায়ী জল্তুদের 
চেয়ে এদের পাঁজরের হাড় সংখ্যায় অনেক বেশি, চামড়াও এত 
শ্ত যে চট্‌ করে ছাড়ানো মস্কিল ক্ষতাবক্ষত হয়ে গেলেও 
এরা বহুদিন বেচে থাকতে পারে, এমনাঁক এদের ফুসফুস 
দেহ থেকে আলাদা করে রাখলে আধঘন্টারও বোশ ধুকৃপুক্‌ 
করবে__বা অন্য জন্তুদের ক্ষেত্রে আশা করাই যায় না। তাই বহু 
হিংস্র জন্তুই এদের দেখেও ছেড়ে দেয়_কারণ মেরে খেতে হয়ত 
খাট্যান পোষায় না। 

অথচ এরা খায় শুধু গাছের পাতা । তিন নখওলা 
স্লথদের এ ব্যাপারে ই আরও বিস্ময়ের। এরা শুধু 
মাত্র সেক্রোপিয়া গাছের পাতা ছাড়া আর কিছু সাধারণতঃ 
মুখেই তুলবে না। একই জন্তুর দু ধরনের প্রজাতির মধ্যে 
খাওয়া-দাওয়ার এত পার্থক্য জীববিজ্ঞানীদের বেশ ফাঁপরে 
ফেলেছে বৈ কি! 


স্লথ ছাড়া আর মাত্র একটা স্তন্যপায়ী জন্তু মাথা নিচু 
করে ঝুলে থাকতে পারে, যদিও সব সময়েই তারা স্লথের মত 
ঝুলেই কাটিয়ে দেয় না। পাঁখর মত এরা অনায়াসে উড়ে 
বেড়ায় ৷ স্তন্যপায়ী হয়েও পাঁখর মত ওড়া শুধু এদের পক্ষেই 
সম্ভব, অতএব সুষ্টিছাড়াদের রাজত্বে এর বেশ নামডাক আছে 
স্বীকার করতেই হবে। এ হচ্ছে সেই কালো লোমশ প্রাণী যার 
নাম শুনলে অনেকেরই গা রিীর করে ওঠে, পোড়ো বাড়তে 
যাদের আনাগোনা, রক্তচোষা প্রেতাত্মাদের সঙ্গে যাদের নাম 
জাঁড়য়ে আছে কিংবদল্তিতে। হ্যাঁ, বাদুড়ের কথা বলছি। 

আমেরিকা আঁবি্কারের পর পর্যটকরা বলে বেড়াতে 
লাগলেন, তাঁরা নাক এমন বিরাট ও িকটদর্শন বাদুড় 
দেখেছেন বা শুনেছেন যা মানুষের গলায় দাঁত ফুটিয়ে সব 


সতেরো 


রক্ত এক চুমুকে সাবাড় করে দেয় ক্রমশঃ সারা ইউরোপে রটে 
গেল যে এরা আসলে নাক প্রেতাত্মা, রাঁন্রবেলা কবরখানা থেকে 
বাদুড়ের রূপ ধরে বোরয়ে ঘোরাঘ্যার করে। টনক নড়ল 
গবজ্ঞানীদের। অবশেষে জানা গেল-এসব আদৌ ঘটনা নয়, 
সেফ রটনা । 

অবশ্য, একটা সাঁত্য জানা গেল যে রন্তখেকো বাদুড় 


সাঁত্যই আছে, তবে তারা প্রেতাত্মাও নয়, বিকটদর্শনও নয়, 
খুবই ছোট একাট প্রজাতি । কিন্তু এরা রন্তু চুষে খায় না, রক্ত 
চেটে খায়। তাছাড়া, এদের পাকস্থলীতে এত রক্ত ধরবে না যে 
তার ফলে একটা লোক বা বড় জন্তু রন্তশুন্য হয়ে পড়তে পারে । 
কিন্তু এদের রক্ত খাবার পদ্ধতিটা বিজ্ঞানীদের আজও ভাবাচ্ছে, 
কারণ জীবজগতে এরকম অস্ত্র হয়তো আর কারও নেই। 


/ 
|) 


যার রন্ত খাবে তার হ:শই থাকবে না-রন্তচোষা- বাদদড় 


ঘুমন্ত লোকের যে অঞ্গটা চাপা দেওয়া নেই, সেই 
অঙ্গের ওপর এরা গয়ে বসে । এদের ওড়ার সময় বিন্দুমাত্র 
শব্দ হয় না, তাছাড়া শরীরের ওপর এত আলতো করে বসবে 
যে লোকে টেরই পাবে না। মশা না হয় পুচকে পতঙ্গ, কিল্তু 
মশার চেয়ে বহুগুণ বড় একটা বাদুড় ঘুমন্ত লোকের গায়ে 
বসছে অথচ লোকটা বুঝতে পারছে না, এটা খুবই বিস্ময়কর 
ব্যাপার নয় কি ? যাই হোক, এদের মুখের সামনের দিকে রয়েছে 


আঠারো 
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ব্লেডের চেয়েও ধারালো দুটো দাঁত। সেই দাঁত দিয়ে প্রথমে 


করে। 'মাঁনট দশেক ধরে চলবে শয়তানটার চেটেচেটে রন্তপান, 
তারপর নিঃশব্দে উড়ে যাবে। 

এক্ষেত্রে দুটো ব্যাপার খুব অবাস্তব বলে মনে হতে 
পারে। প্রথমতঃ, রন্ত বেরোনোর মত ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে অথচ 
লোকটার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ মিনিট দশেক ধরে 
একনাগাড়ে চুইয়ে পড়ছে অথচ বাতাসের সংস্পর্শে জমাট বেধে 
যাচ্ছে না। তাই বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করছেন, রন্তু চেটে খাবার 
সময় এদের মুখ দিয়ে নিশ্চয়ই এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য 
বেরোয়, যা কিছুক্ষণের জন্যে অসাড় করে দেবার ক্ষমতা রাখে 
ইংরোঁজতে যাকে বলে 'আ্যানাস্‌থোসয়া”। শুধ তাই নয়, সেই 
রাসায়ানক দুব্যটা রন্তের সঙ্গে মিশে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, 
যাতে বাতাসের সংস্পর্শে এলেও রন্ত জমাট বাঁধতে দোর হয়। 
এরকম রাসায়ানিক দ্রব্য মানুষ পরীক্ষাগারে তোর করতে পারে 
বটে, তবে অন্য কোনও প্রাণীর দেহে এরকম জানস আছে বলে 
প্রমাণ পাওয়া যায়ান। 

ভয় নেই, এই রন্তখেকো বাদুড়গুলো আমোঁরকার গ্রীজ্ম- 
প্রধান অণ্টল ছাড়া খুজে পাওয়া যাবে না। তবে, ওখানকার 
ছোট ছোট প্রাণীদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। ওদের শরীরে রক্তের 
পাঁরমাণ মানুষের তুলনায় অনেক কম, তাই রন্তখেকো বাদুড়ের 
আক্রমণে অনেকেই মারা যায়। তাছাড়া রন্তখেকো বাদহড়ের 
লালায় এমন একটা জীবাণদ থাকে যা গর, ঘোড়া, ছাগল 
ইত্যাঁদ গৃহপালিত বড় বড় পশুকে পঙ্গু পর্যন্ত করে দিতে 
পারে। 

কিন্তু রন্তখেকো বাদুড় ছাড়া অন্য সব বাদুড়ই 
গোবেচারা আর নিরামিষাশী। বিশেষ করে যেসব বাদুড় 
ভারত, শ্রীলঙ্কা, বর্মা তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় দেখতে 
পাওয়া যায় তারা শন্ধ ফল খেয়ে বাঁচে, তাই তাদের নামও 
‘ফ্রুট ব্যাট'। অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরের কাছাকাছি কয়েকটা 


আজব জাবের জীবনধারা 
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আসলে এদের ডানাই নেই; যা আছে তা হল পাঁজরের দুপাশে 
পাতলা চামড়া। মাটিতে হাঁটার সময় এই চামড়া দুটো ঝুলতে 
থাকে। যেহেতু সামনের পায়ের সঙ্গে পেছনের পা যুক্ত করেছে 
এই চামড়া, সেহেতু এরা হাত-পা টান্‌ টান্‌ করে ছড়ালে 
শরারটা হয়ে উঠবে প্রায় চৌকো। এই অবস্থায় এদের ওপর 
থেকে ছেড়ে দিলে ধপ্‌ করে পড়ে যাবার ভয় নেই, বরং হাওয়ায় 
ভর করে প্যারাসন্যটের মত ধারে ধারে নামতে পারবে। রি 
ওই চামড়াটনকু ছাড়া বাকী শরারটা দেখতে কাঠবেড়ালশর 
মতই; হাব-ভাব চালচলনও-তাই। এমনকি থাকেও লোকালরের 
আশেপাশে । কানাডা আর মেক্সিকোর পার্কে খোজাখজ 
করলেই এদের দেখা মিলতে পারে। কিন্তু অদ্ভূত কাণ্ড এই 
অঞ্চলেই বহ অধিবাসীরা নাকি এদের কথা শুনেছে, কিন্তু 
চোখে দেখেনি ৷ কারণ এদের ঘোরাফেরা সুর্য ডোবার পর, আর 


প্রজাতি শোনা যাচ্ছে, তারা নাকি বাঙালির মত, মানে মাছ 
খেতে ভালবাসে। অথচ রন্তখেকোদের তুলনায় ভ্রু 
চেহারা অনেক বড়। রমতখেকোদের শরীরটা মাত চার হণ 
আর পাখনা ছড়ালে হবে প্রস্থ প্রায় এক ফট, সে জায়গায় 
জটবযাটদের পাখনা ছড়িয়ে মাপলে হবে প্রার পাঁচ ফ 


আগেই বলেছি যে পাখনা ছড়িয়ে উড়তে পারে এমন 
ই কেউ নেই। তবে আর একটা 
ই ওযাপানে নামক রত এড 

সফল হয়েছে কি না সন্দেহ। এদের নাম উড়ন্ত কাঠ- 
বেড়াল বা ফ্লাইং স্কুইরেল:'। এরা পাখির মত আকাশে 
ডানা মেলে উড়তে পারে না বটে, ত 5711 
থেকে প্যার।স্মুটের মত ভাসতে 5৭1 রি 
থেকে প্যারাসাঢটের মত ভাসতে ভাসতে নেমে আসতে পারে 


আজব জাঁবের জাঁবনধারা 


খুব সতর্ক প্রাণী। সারাটা দিন এরা ঘ্দাময়েই কাটিয়ে দেয় 
গাছের কোটরে ৷ এই গর্তটাও নিজে করার ক্ষমতা নেই। কোনও 
কাঠঠোকরা পাখি ষাঁদ গর্ত করে দেয় অথবা অন্য প্রজাতির 
কোন কাঠবেড়ালনর বাসা যাঁদ খালি হয়ে যায় তাহলেই এরা 
বাসা করে সেখানে। রাতের বেলাতেও যাঁদ কাছাকাছ মানুষ 
এসে পড়ে তাহলে আবার সুড্বৎ করে ঢুকে যাবে গর্তে আর 
' মাঝে মাঝে গর্ত থেকে উক মেরে দেখবে আপদ দুর হয়েছে 
{কনা । তাই এদের চোখে দেখার একটাই উপায় আছে। গাছের 
গড়তে গর্ত দেখলেই শন্ত কোনও জানিস দিয়ে সেই গাছটাকে 
টোকা দিতে হবে। তাহলে, ভয় পেয়ে এরা গর্ত থেকে না 
বোরিয়ে পারবে না। 

এদের আরও দুটো সুষ্টিছাড়া কাণ্ড না বললেই নয়। 
আকাশ যোঁদন পাঁরচকার থাকে, ঠাণ্ডা বা গরমের তেজ বোশ 
থাকে না, সোঁদন রাত্রে এরা নির্জন জায়গা পেলে একসঙ্গে 
জড়ো হয় পিকৃানক্‌ করতে ৷ ?পকানক্‌ বলাই ভাল, কারণ 
এসময়ে তারা বিনা কারণে একবার গাছের মগডালে ওঠে 
আবার বাতাসে ভাসতে ভাসতে নামে_দেখে মনে হয় যেন 
উদ্দেশ্য শুধুই খেলা করা। মাঝে মাঝে দেখা যায়, বাতাসে 
ভাসার সময় এরা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরছে; বিজ্ঞানীরা বলছেন যে 
ওদের লেজই নৌকোর হালের মত শরীরটাকে শুন্যে ঘোরাতে 
পারে, এরকম পিকানক যাঁদ কোনও লোকের নজরে পড়ে, 
তাহলে ওখানকার আঁধবাসীরা তাকে ভাবে মহা-ভাগ্যবান। 


সত্যই তো, এমন বিরল মজা উপভোগ করার ভাগ্য কজনের 
হয়? 


তবে যতই হোক, ভোঁদরের মত খেলা-পাগল জীব আর 
আছে কনা সন্দেহ ৷ এরা প্রায়ই এমন সব মজার কাণ্ডকারখানা 
করতে থাকে, যার কোনও প্রয়োজন আছে বলে বিজ্ঞানীরাও মনে 
করেন না। তাই এগুলোকে খেলা না বলে উপায় নেই। জীবন- 
ধারণের জন্যে যা কিছ দরকার তার বাইরে কোনও ছু করার 


উজ... 
আগ্রহ জীবদুনিয়ায় খুব কমই দেখা যায়। তাই মনুষ্যেতর 
প্রাণীদের খেলাধূলা করার ব্যাপারটাকে জীববিজ্ঞানে ব্যতিক্রম 
বলেই ধরা হয়। অবশ্য এও হতে পারে যে এসব অকারণ 
আচরণের ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত মানুষের ব্দাদ্ধতে ধরা 
পড়োন! 

যাই হোক, এদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা বোধহয় লুকোচুরি । 
প্রায় সারাদিন ধরে এরা ছোট ছোট গর্তের একাঁদক 'দয়ে 
একবার ঢুকছে, আবার অপরাদক "দিয়ে বেরোচ্ছে। তাই যেসব 
দেওয়া হয় যাতে তাদের খেলার স্যাঁবধে হয়। আর, খাঁচার বাইরে 
থাকলে তো কথাই নেই_কখনও গাছের গড়তে গর্ত করে বা 


- 
বকে পাথর রেখে চিৎ সাঁতার--সামনাদ্রক ভৌঁদর 
কখনও নরম মাটিতে সংডঙ্গ তোর করে এরা অর্লান্তভাবে 
ছঢটোছ্7াট করে চলে৷ তবে হ্যাঁ, ভোঁদর যেখানেই থাক, জল 
থাকা চাই৷ যাঁদও ডাঙাতে এরা স্বচ্ছন্দভাবেই চলাফেরা করে 
তব; জলেই এদের আরাম বোশ_মানিটে একবার অন্ততঃ জলে 
গা না ছোঁয়ালে এদের সোয়াঁস্ত নেই। তবে জলেই এদের 
খাবার বেশী মেলে । মাছ, শামুক এসব জলজ খাবারই এদের 
পছন্দসই, তবে পোকামাকড়, িরাঁগাঁটি এমনাঁক সাপ পেলেও 
এরা ছাড়ে না। 


এদের আর একটা প্রিয় খেলা হচ্ছে ঢালু জায়গায় 
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সড়সঁড় খাওয়া । মসৃণ বরফ বা পিছল পাহাড়ের ওপর পেট 
ঘষে ঘষে এরা উচু থেকে নিচে হড়কে নামতে দারুণ ভালবাসে । 
খাড়াই যত বেশি হবে, তত তাড়াতাড়ি এভাবে “স্লপ্‌ খাওয়া 
যাবে, আর সেটাই ভোঁদরগুলো চায় ! কিন্তু এর চেয়ে আশ্চর্য 
খেলা বোধহয় ঢিল ছোঁড়া। কোনও নদা বা হৃদের তীর থেকে 
একটা না'ঁড় তুলে নিয়ে ফেলে দেয় জলে, আর ন্যাঁড়টা জলের 
তলায় পেখছাবার আগেই জলে ঝাঁপ দিয়ে মুখে করে ধরে 
ফেলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে তারে । 


ইউরোপ, আমোরকা, এশিয়া, আফ্রিকার অনেক 
জায়গাতেই এদের রাজত্ব। তবে নদীর ভোঁদরের চেয়ে সামরিক 
ভোঁদরের আকৃতি একট বড়। বিশেষ করে ক্যালিফোর্য়ার 
সমদদ্রতীরে যেসব ভৌঁদররা থাকে তাদের একটা কাণ্ড বিজ্ঞানী- 
দের বিস্ময়ে বোবা করে দিয়েছে । ভোঁদর বহুকাল ধরে মানুষের 
পারিচিত কিন্তু এই সৃচ্টিছাড়া কাণ্ডটা আবিষ্কৃত হয়ছে 
সম্প্রাত, ব্যাখ্যাও যার পরিচ্কার _ মেলেনি। এই সাম্দাদ্রক 
ভোঁদরদের প্রয় খাদ্য শামুক আর কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী_যাদের 
দেহে শন্ত খোলার আবরণ আছে । এই খোলা ভাঙার কায়দাটাই 
অবাক করেছে মানুষকে । 


এরা সমযদ্রের নিচে গয়ে যখন কাঁকড়া ধরে আনে তখন 
তার সঙ্গে একটা পাথরও খুজে আনে । অবশ্য, পাথরটা দেখতে 
হওয়া চাই অনেকটা থালার মত চ্যাপ্টা ও গোলাকাতি, যাতে 
বুকের ওপর রাখলে গড়িয়ে না পড়ে যায়। তারপর; জলের 
ওপর ভেসে এরা চিৎ হয়ে থাকে । এবার পাথরটাকে বকের 
ওপর রেখে আর কাঁকড়াটাকে এক হাতে ধরে আছাড় মারতে 
থাকে। কয়েকবার আছাড় মারলেই কাঁকড়ার খোলাটা চুরমার 
হয়ে যায়; তখন খোলার ভেতর শাঁসটা সহজেই খাওয়া যায়। 
“একটা একটা করে একাধিক কাঁকড়া খেতে ভাল লাগলে এরা 
এ পাথরটাকে তখনই ফেলে দেয় না। একটা কাঁকড়া খাওয়া 
শেষ হলে এ পাথরটাকে ধরেই আর একটা কাঁকড়া তুলে আনে 
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আর সেই পাথরটাতেই আবার খোলা ভাঙে। এইভাবে কাঁকড়া 
খাওয়ার পাট চুকলে তারা পাথরটাকেও ফেলে দেয়। পরে 
আবার খদে পেলে নতুন আর একটা পাথর জোগাড় 
করে। সাধারণতঃ এরা দিনে তিনবার মাত্র খায়_ভোরবেলা, 
দুপুরবেলা আর সম্ধেবেলা। বাকী সময়টা এরা কিছুই মুখে 
তোলে না বললেই হয়_তখন শুধুই খেলা আর খেলা। 

জলের তলায় ভোঁদরের কর্মকাণ্ডের এত মন্সিয়ানা তার 
পেছনের পায়ের জন্যেই । এই পা দুটোতে পাঁচটা করে আঙুল 
আছে বটে তবে তা হাঁসের পায়ের মতই পাতলা চামড়া দিয়ে 
জোড়া । ফলে সাঁতার কাটা দারুণ সহজ। তার ওপর লেজটা 
কাজ করে নৌকোর হালের মত-_যা মাছের ক্ষেত্রে দেখা যায়। 
আবার লেজের গড়নও এমন, যা সাধারণতঃ স্তন্যপায়ীদের 
ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়, ক্রমশঃ মোটা থেকে চ্যাপটা হয়ে 
এসেছে। লেজে তো বটেই, সারা গায়েই ঘন লোম কিন্তু লোম- 
গলো এত তৈলান্ত যে জলে ভিজে চুপসে যাওয়া তো দুরের 
কথা, লোমে জল ধরেই না। তাই এই গুরুত্বপুর্ণ লেজের বহর 
শরীরের তুলনায় বেশ বড়ই বলতে হবে। দেহটা হবে ফুট 
চারেক লম্বা কিন্তু এর লেজটা প্রায় দেড় ফুট ৷ রঙটা বাদামী 
বলাই ঠিক। 


কিন্তু ভোঁদরের মত জলের নিচে নামা আর জলের ওপর 
ভেসে ওঠা তাদেরই মানায় যারা উভচর; কারণ জলে-ডাঙায় 
দুটোতেই তাদের কিছু না কিছ দরকার থাকে । অথচ সারাটা 
জীবন যাদের জলেই কাটাতে হয়, ডাঙায় ওঠার কথা যারা 
ভাবতেই পারে না, তারা যাঁদ শ্বাস নেবার জন্যে জলের ওপর 
ভেসে ওঠে তাহলে আশ্চর্য হতেই হয়! প্রকৃতির কারচাঁপতে 
এমনই একটা প্রাণী তামি। আর, এই নিম্বাস-প্রম্বাসের 
জন্যেই সমদ্রের ওপর দেখা যায় এক আশ্চর্য দৃশ্য। বহু 
নাবিকরা লক্ষ্য করেছেন যে তামর ?পঠ থেকে +পচাঁকারর মত 
বোরয়ে আসছে জলের ফোয়ারা। আগে মনে করা হতো, তাম 
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মুখ দিয়ে জল টেনে পিঠ দিয়ে বার করে। কিন্তু প্রাণী জগতে 
এরকম অপ্রয়োজনীয় ঘটনা তো ঘটা উচিত নয়। তাই, পরে 
জানা গেল যে তাম আমাদেরই মত শ্বাস গ্রহণ করে ও 
ফুসফুসে বাতাস ভার্ত করে নিয়ে জলের তলায় ডুব দেয়! 
যতক্ষণ জলের নিচে থাকে ততক্ষণ দম বন্ধ করে থাকে আর 
ফুসফুসের ভেতর আটকে পড়া বাতাস একাঁদকে গরম হয়ে ওঠে, 
অপরাদকে শরীরের জলীয় অংশের সংস্পর্শে ভিজে স্যাঁতস্যাতে 
হয়ে ষায়। তারপর জলের ওপর ভেসে যখন দম ছাড়তে হয়, 
তখন সেই বাতাস বাইরের ঠাণ্ডা বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে জল- 
কণায় পাঁরণত হয় আর সবেগে বোরয়ে আসে ফুসফুস থেকে। 
এই ফোয়ারার রকম দেখে বোঝা যায় যে সেটা কোন্‌ ধরনের 
ৰতাঁম, কারণ এক একরকম প্রজাতির তাম এক একভাবে দম 
ছাড়ে। 

1তামর মধ্যে সবচেয়ে বিরাট আকৃতির তাম হচ্ছে 
“গ্রেট ব্লু হোয়েল' বা নীল [তাঁম_যার দৈঘ্য একশো ফুটেরও 
বেশি হতে পারে আর ওজন কম করে দেড়শো টন। কিন্তু এত 
শবশাল চেহারার খাদ্য হচ্ছে ছোট ছোট মাছ। কারণ এদের 
কণ্ঠনালীর ব্যাস সামান্য কয়েক ই মান্র, আর মুখে কোনও 
দাঁতই নেই। অথচ “কলার হোয়েল' বা খুনী তামর দৈঘ্য 
খুব বেশি হলে বড়জোর 'তাঁরশ ফুট হবে । কন্তু হংস্রতায় 
এর জড় মেলা ভার । মাছ তো আছেই, এমনাক সীল, ডলাঁফন 
ও সামদাদ্রক পাঁখিকেও বাগে পেলে এরা পেটে পুরবে। তার 
ওপর মাংস-কাটা ছযারর মত ধারালো এদের দাঁতি। তাই অন্য 
প্রজাতির বড় বড় তাঁমকেও এরা ছেড়ে কথা কয় না। শুধ 
তাই নয় ভাসমান বরফকে দাঁতের ধাক্কায় এরা চুরমার করে 
ধদতে পারে। মেরু অভিযাত্রী এইচ. এফ. পনৃঁটিংকে একবার 
আটটা খুনী তাম ঘিরে ধরোছল। উাঁন এক একটা ভাসমান 
বরফের চাঙড়ে উঠছেন আর 1তাঁমগুলো তার তলায় এসে ধাক্কা 
মেরে তাঁকে জলে ফেলে দিতে চাইছে । ধাক্কা মারার ঠিক আগের 
মূহুর্তে উন লাফিয়ে অন্য চাঙড়ের ওপর সরে যাচ্ছিলেন। 
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এইভাবে দ্রবালং করতে করতে উনি ভাগ্যরূমে ডাঙায় উঠে 
এসে প্রাণে বেচে গিয়েছিলেন। 

খুনী তাঁমর মত আর এক দাঁতালো তাম আছে, 
যারা এত হিংস্র নয় বটে তবে জলের নিচে স্কুইডের সঙ্গে 
তাদের যুদ্ধ বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে আছে। কারণ, এরকম ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ সাগরতলায় আর কোথাও হয় না। স্কুইড হচ্ছে 
অক্টোপাস জাতীয় প্রাণী, অক্টোপাসের মতই দশটা লম্বা লম্বা 
হাত, কিন্তু শরীরটা মাত্র আট ফুট ৷ এই চেহারা নিয়ে স্পার্ম" 
হোয়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস আসে কোথা থেকে কে 
জানে! তবে, স্কুইড যখন স্পার্ম 'তাঁমকে জাঁড়য়ে ধরে তখন 
তা জোঁকে ধরার একশগুণ। অবশেষে, স্কুইডকেই মৃত্যুবরণ 
করতে হয় বটে তবে যুদ্ধের শেষে দেখা যায় যে স্পার্ম [তাঁমর 
গায়ে দগদগে ক্ষত হয়ে গেছে। অনেক সময় স্পার্ম তাঁম এতই 
ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে যে যুদ্ধের শেষে তারা অনেকক্ষণ 
নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। একটা পঠুচকে বীরের হাতে একটা 
বিশাল দৈত্যের কী করুণ অবস্থা ! 


দৈত্যের সঙ্গে {লালিপনটের যদদ্ধ_স্পার্মং তাম ও স্কুইড্‌ 


এবার বরং পৃথবীর শেষ প্রান্তে একটু ঘুরে আসা 
যাক। সেখানে সবুজের চিহু নেই বললেই হয়, যতদুর চোখ 


আজব জাবের জাবনধারা 


| 


যায় শুধ ধু ধু বরফের প্রান্ত, হয়ত বা মাঝে মাঝে বরফগলা 
ঠাণ্ডা জলের হুদ। হ্যাঁ সেই ছমাস দিন, ছমাস রাত্রির দেশ 
মের; প্রদেশের কথাই বলাছি।: এখানে যে প্রাণীরা থাকবে 
তাদের তো শাঁত সহ্য করার ক্ষমতা থাকতেই হবে, তাই এদের 
শরীরে আর কিছ থাক বা নাই থাক, ঘন লোম বা প্রচুর চার্ব 
থাকবেই । তাছাড়া এদের আচার-আচরণও গ্রীজ্মপ্রধান দেশের 
প্রাণীদের থেকে একেবারে আলাদা। 
উত্তর মের; প্রদেশের এরকম একটা বিরল প্রজাতির নাম 
সন্ধঘোটক বা ‘ভাল্‌রাস্‌’ ৷ লম্বায় এরা প্রায় ১৪ ফুট কিন্তু 
ওজন প্রায় ৩,০০০ পাউণ্ড। সারা শরীরটা চার্বতে থলথল 
করছে আর চামড়ায় পড়ছে অসংখ্য ভাঁজ। ঘাড়ে গদ্দানেও এক 
--ঘাড়ের বেড় মাপলে যা দাঁড়াবে তা প্রায় দেহের দৈর্ঘ্যের 
সমান। সবচেয়ে দেখবার মত এদের গজদাঁত যা মুখের দুপাশ 
থেকে ঝুলে রয়েছে প্রায় দ ফুট পর্যন্তি। সাত্য কথা বলতে 
ক এদের এই দাঁত দুটোই জীবন, এ দুটো কেটে ফেললে এরা 
না খেতে পেয়ে মরে বাবে। কারণ এদের খাদ্য বলতে জলজ 
প্রাণী, বিশেষ করে. ‘শেল্‌ফিস্‌’। অথচ এইসব জলজ খাদ্য 
বরফের ওপর তো আর ঘোরাঘঃার করে না; ভাসমান বরফের 
যে জল থাকে তাতেই এদের খজে পাওয়া যায়। তাই 
বরফ না ভেঙে উপায় নেই, আর এই কাজেই ব্যবহার করা হয় 
দাত দুটো। তাছাড়া জল ছেড়ে ভাসমান বরফের ওপর যদি 
বসতে হয় তাহলে সেই বরফের চাঙড়ে দাঁত ফুটিয়ে ভর 
দিয়ে তবেই উঠে বসতে পারা যায়। তাছাড়া, আক্রান্ত হলে 
এদের অস্ত্র একমাত্র এই দাঁত ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের 
তর প্রধান যা কাজ, সেই চিবিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে এই 
গজদাঁত কিন্তু কোনও সাহায্যই করতে পারে না। 
এরা যখন জন্মায় তখন গায়ে বাদামী রঙের প্রচুর লোম 
থাকে, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এরা যত বড় হয় ততই 
লোমগদ্লো ঝরে পড়তে থাকে। ক্রমশঃ, মুখে সামান্য 
মকটা লোম ছাড়া সমস্ত গা হয়ে ওঠে তেল চকচকে । বাচ্চারা 


দাঁত শ:ধ লাঙল চষে_-৭সম্ধ্রঘোটক? 


জন্মাবার পর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে থাকে । এমনকি জলে 
সাঁতার কাটার সময়ও পিঠের ওপর উঠে সামনের পা দুটো 
দিয়ে গলা জাঁড়য়ে দিব্যি আরামে পার হয়। অবশ্য এদের পা 
আছে বলা ঠিক নয়, যদিও দেখতে পায়েরই মত। এগুলোকে 
বিজ্ঞানীরা বলেন পাখনা_সাঁত্যি মাছের পাখনার মতই 
এগুলোর কাজ । তবে হ্যাঁ, সামনের পাখনা দুটোর ওপর ভর 
দিয়ে এরা মাথা উ'চু করে থাকতে পারে। এই অবস্থায় দেখে 
মনে হয় যেন পায়ের থাবার হাড় ভেঙে উলটো দিকে বেঁকে 


গেছে। 
এদের চার্বওলা গোল ভারী মুখে দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে 


আজব জাবের জগ্বনপারা 


তেইশ 


চোখ- দেখে মনে হয় খুব গোবেচারা ও নিরীহ ৷ সাত্য, এদের : 
দাঁত দুটো রাক্ষসের মত হলেও আচরণ খুবই বোকাবোকা। 
ধন্তু কথায় বলে অসারের তর্জন গর্জনই সার। এদের ক্ষেত্রেও 
কথাটা এবি পড়ে এরা যেরকম গর্জন শুরু 
করে তাতে ধাঁরন্রী কেপে ওঠার যোগাড়! শুধু মুখের 
গর্জনই নয়, নাঁসকা গজনেই বুক কেপে উঠবে। মেরু- 
দিয়ে কী যে সুবিধে করে দিয়েছে, তা কে জানে! 


শুধু ভাল্‌রাসই নয়, তুষার রাজ্যের আর এক স্তন্যপায়ী 
দানে বাচ্চা 
হবার সময় হয়। বোরিং প্রণালীর আশেপাশে যে দ্বীপগুলো 
জেগে আছে সেই দ্বীপে এরা হাজারে হাজারে এসে সমবেত 
হয় মে-জুন মাসে । গায়ের গড়নটা প্রায় ভাল্‌রাসের মতই, তবে 
আকাতি অনেক ছোট-_মান্র ফুট ছয়েক লম্বা । অবশ্য ভাল্‌রাসের 
গজদাঁত এদের নেই, কিন্তু পাগদুলোকে ভাল্‌রাসের মতই বলা 


মলা, না লু লি 
প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে এদের সারা শরীরটাই ঘন লোমে 
ঢাকা-বোশর ভাগই কালচে রঙের, শুধ ঘাড় আর গলার লোম 
একট. ধুসর, বলা যায়। 

এরা হচ্ছে ‘ফার্‌-সাঁল্‌’, বা লোমশ সীল। এক একটা 
দলে থাকে একটা মাত্র পুরুষ সীল, আর চাল্পশ থেকে একশটা 
স্তী-সীল । মাঝে মাঝে দুটো দলের দুটো পুরুষ সর্দার প্রচণ্ড 
মারামারি জুড়ে দেয়-যে জেতে তার দলে চলে যায় সব কটা 
স্তরী-সীল। এতগুলো স্তী-সীলকে একা পাহারা দেবার জন্যে 
যে দায়িত্ববোধের দরকার তা পুরুষ-সীলের ভেতর আঁত মানায় 
আছে, তাই একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটতে দেখা যায় মাঝে মাঝে । 

একটা বার NARS VL 
খেয়ে 'দাব্য কাটিয়ে দিতে পারে। এদের শরীরে যে প্রচুর চার্ব 
রয়েছে তা উপোস করার_সময় আপনা-আপাঁন হজম হতে 
থাকে আর প্রাণধারণের জন্যে উপযুক্ত উত্তাপও সান্টি হয়। 
বিশেষ করে, মে-জুন মাসে যখন স্ত্রী-সীলগনুলো ডাঙায় উঠে 
বাচ্চা পাড়ে তখন সর্দাররা না খেয়ে-দেয়ে চুপচাপ বসে পাহারা 
'দতে থাকে । যতক্ষণ না একটা দলের সমস্ত স্ত্রী-সীলদের বাচ্চা 
হয়, ততক্ষণ সেই দলের সর্দার সাধারণতঃ অনশন-ভঙ্গ করে না। 

‘কিন্তু বাচ্চা হবার পর বাচ্চাদের প্রতি এদের খুব একটা 
ভ্রুক্ষেপ থাকে বলে মনে হয় না। এমনাঁক, সঙ্গে নিয়ে সাঁতার 
শেখাতেও এরা খুব একটা আগ্রহী নয়। দেখা যায়, প্রথমে ; 
বাচ্চাগনলো নিজেরাই জলের ধারে গয়ে জলে মুখ ডোবায়, 
আবার ভয় পেয়ে মুখ তুলে নেয়। একট; বয়স বাড়লে, সাহসও 
বাড়ে; তখন জলের ধারে নেমে ঢেউয়ে হাবুডুবু খেয়ে আবার 
উঠে পড়ে ডাঙায়। বেশ কিছাদন এরকম করতে করতে ক্রমশঃ 
তারা নিজেরাই সাঁতার শিখে ফেলে। তারপর থেকে জলেই 
কেটে যায় বোঁশরভাগ জীবন, খুব দরকার না হলে ডাঙাতে 
উঠতে চায় না। অথচ জলেই রয়েছে এদের প্রধান শন্রু--একিলার্‌ 


হোয়েল, প্রজাতির তাম ৷ কিন্তু ছোট ছোট জলজ মাছই এদের 


আজব জীবের জীবনধারা, 


প্রধান খাদ্য বলে এরা খেতে খেতে সমুদ্রের জলে হাজার হাজার 


মাইল একটানা সাঁতরে বেড়ায়। 


কিন্তু যতই হোক হাতি-সীলের মৃত সাঁতার কাটার 
পদ্ধাত 28 আর কারও নেই। দেখতেও ভারি 
কিম্ভূত আর সাইজও বিরাট। লম্বায় প্রায় সতের ফুট আর 
ওজন পাঁচ হাজার পাউণ্ডের কম নয়। দেহের পেছন দিকে 
দুটো পাখনার মত জিনিস আছে বটে তবে তা এত কাছাকাছি 
যে দেখে মনে হয় যেন দ:খানা ল্যাজ। এ দুটো সাঁতার কাটার 
সময় হালের কাজ করে, অর্থাৎ ডাইনে ঘোরালে দেহটা ঘুরবে 
বাঁ দিকে আর বাঁয়ে ঘোরালে দেহটা ঘুরবে ডান দিকে । সামনের 
দিকেও দুটো পাখনা আছে বটে, তবে এগুলোকে দিয়ে বোধহয় 
কোনও কাজই হয় না-ভাল্‌রাস বা লোমশ সঈলের মত ভর 
য় দাঁড়াবার কাজও করে না, আবার সাঁতার কাটাতেও 
সাহায্য করে না। এগুলো শরীরের সঙ্গে আলগাভাবে শুধদ 
ভেসে চলে। তাই প্রকৃতি এদের সাঁতার কাটার জন্যে একটা 
উপায় রেখেছে_ যা এদের একান্ত নিজস্ব আর প্রাণী- 

জগতে সংচ্টিছাড়া বা ব্যতিক্রম বলতেই হয়। 


একটা শঃয়োপোকা যখন দেয়াল বেয়ে এগোয় তখন 
দেখলে মনে হবে যেন একটা স্প্রিং একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে, 
আর একবার প্রসারিত হচ্ছে এবং মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত 
যেন বারবার তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। হাতি-সীলের সাঁতার কাটার 
ধরনও অনেকটা এইরকম। একটা শিহরণ বা চামড়ার কম্পন 
খেলে যায় সারা শরীরে আর সেই কম্পনের ফলে তরঙ্গ সৃষ্টি 
হয় জলে। এই জলের তরংগই তাদের এগিয়ে নিয় যায় ধারে 

ধাঁরে। প্রকৃতির এ এক আশ্চর্য সার্কাস! 


কিন্তু হাতি-সীলের নামে হাতি" কথাটা এল কেন? 

কারণ, সাত্যই তাদের একটা ছোট্র শুড় আছে_ মাথাটা কেটে 

লে মনে হবে যেন সদ্যোজাত একটা বাচ্চা হাতির মাথা । 
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অবশ্য হাতির মত এরা শ:ড় দোলাতে পারে না বটে, তবে রাগ 
হলে শ:ড় ফুলিয়ে প্রায় দ্বিগুণ মোটা করে ফেলতে পারে । এই 
শংড় ছাড়া এদের আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে খোলস ছাড়া 
_-তাও বছরে দুবার। তবে, সাপের মত পুরো শরীরের 
খোলসটা একেবারে ছাড়ে না, একট: একট করে টুকরো টুকরো 
খোসা ঝরে পড়তে থাকে। 

দেহটা এত বিরাট হলে কী হবে, শত্রুর সঙ্গে যুঝবার 
মত এদের কোনও অস্ত্ই নেই। তবু এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, 


কারণ এদের পাঁরপাঁশ্্বিক অবস্থা এখনও সেই প্রাগোতহাঁসিক 
কালের মতই রয়ে গেছে। কারণ প্রাগোতহাঁসক কালেও তুষার- 
রাজ্যে হিংস্র প্রাণী ছিল না বললেই চলে, এখনও নেই; 
তাছাড়া এদের খাদ্য যেসব ছোট ছোট জলজ প্রাণী তাদের 
সংখ্যা আজও 'বশেষ হেরফের হয়নি। শুধু তাই নয়, 
বিজ্ঞানীরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বছরেও হাতি-সীলের গায়ে 


শংড়ওলা সাল মাছ_-“হাতি-সাঁল? 


আজব জাবের জাঁবনধারা 


{বিবর্তনের আঁচ লাগোঁন অর্থাৎ প্রাগোতিহাঁসক কালে ওদের 
দেখতে যেমন ছিল, আজও প্রায় সেইরকমই আছে। 


শুধু মেরুঅণ্চল কেন, উত্তর গোলার্ধের উত্তরাঁদকে 
যেসব দেশ রয়েছে, যেমন গ্রীণল্যাণ্ড, সেইসব দেশকে মের - 
প্রদেশ না বলা গেলেও প্রচণ্ড শীতপ্রধান দেশই বলতে হবে। 
এসব দেশে নেকড়ে জাতীয় কিছু কিছু হিংস্র জন্তুর দেখা 
মেলে, আই. এখানকার নিরামষাশী প্রাণীদের জন্যে প্রকৃতি 
কিছ; অস্তও "দিয়ে রেখেছে। একধরনের আশ্চর্য অস্ত্র রয়েছে 
আলখাল্লা-গর? বা 'মাস্কৃঅক্স'দের কাছে। এদের সারা শরীরে 
এত ঘন আর লম্বা লম্বা লোম যে প্রায় পা পর্যন্ত ঝুলে পড়ে। 
দেখে মনে হয়, যেন একটা ভারী লোমের চাদরে আপাদমস্তক 
মুড়ে গরুগুলো দাঁড়য়ে আছে। ইট-পাটকেল তো দুরের 
কথা, দুর থেকে তাঁর ছঃড়ে মারলেও এত ঘন লোম ভেদ করতে 
পারে না। অবশ্য, পিঠে, মাথায় আর পায়ের নিচের দিকে লোম 
এত ঘন নয়; তাছাড়া এই লোম বন্দুকের গাল আটকাতে 
পারবে না। কিন্তু কোনও নেকড়ে যদি একে আক্রমণ করে 
তাহলে থাবা বসাতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়। 


তাছাড়া, একটা চরিত্র গরুদের কাছে আশা করা যায় না 


_যা এদের আছে। পাঁথবীতে যত জাতের গরু আছে তারা 
আক্রান্ত হলে প্রথমে পালাবার চেষ্টা করবেই । কিন্তু আলখাল্লা 
গরু পালাবার কথা ভাবতেই পারে না, উল্টে তারা প্রথমেই 
[কারীর দিকে ঘুরে দাঁড়াবে আর শেষ রন্তাবন্দ দিয়ে লড়াই 
চালিয়ে যাবে। তার ওপর এরা সাধারণতঃ দল বেধে থাকে। 
যেই বিপদের গন্ধ পায়, সঙ্গে সঙ্গে ঝট পট করে শান্তশালী 
ও বয়স্ক গরুগুলো চক্রব্যহের মত গোল হয়ে দাঁড়য়ে পড়ে, 
ব্যহের ভেতরে থাকে বাচ্চারা আর তাদের মায়েরা । এরা শুধ 
নিজেদের আত্মরক্ষাই করে না, সুযোগ পেলে নেকড়েগুলোর 
পেছনে ধাওয়া করে তাদের মেরে ফেলারও চেষ্টা করে। হ্যাঁ, 
আলখাল্লা গরুদের হাতে নিহত হয়েছে নেকড়ে বাঘ_এমন 
ঘটনা বহুবার ঘটে গেছে এদের দেশে! আঘাত করার যে শিং 
এদের আছে তা অন্যান্য গরুদের থেকে বেশ আলাদা। শিং 
দুটো মাথার ওপর উপ্চু হয়ে থাকে না, বরং মাথায় ফোঁট বাঁধার 
মত প্রায় পরো কপালটাই জুড়ে থাকে আর 1শংয়ের ধার 
দুটো কান বরাবর নেমে এসে অর্ধচন্দ্রের মত বে'কে থাকে । 

দুঃখের বিষয়, এই ভয়ঙ্কর শিং দ;টো নিজেদের মধ্যে 
মারামারতেও কাজে লাগায় এরা প্রায়ই দেখা যায় যে দুটো 
আলগখাল্লা গর; প্রায় পণ্টাশ ফুট দুর থেকে মুখোমুখি ছুটে 
আসছে মাথা নিচু করে। তারপরেই কপালে কপালে ঠোকা- 

, দমাস্‌ করে শব্দ, আবার কিছুটা দুর থেকে তীর বেগে 
ছটে'আসা। যতক্ষণ না একজন রণে ভঙ্গ দেবে ততক্ষণ চলবে 
এই সংঘর্ষ। একেই এদের ওজন খুব বোঁশ- প্রায় ৫০০ 
পাউণ্ড, তার ওপর ছুটতেও পারে পাঁই পাঁই করে। ফলে, 
কপালে কপালে ঠোকাঠীক মানে যে কী জোর ধাক্কা তা বলে 
বোঝানো যাবে না_এই সময় এদের মাঝখানে কোনও লোক 
বা জন্তু এসে পড়লে একেবারে আক্ষরিক অর্থে চিড়ে চ্যাপ্টা 
হয়ে বাবে। 

অথচ এদের খাবার বলতে তুচ্ছ ঘাস, গাছের পাতা আর 
ছত্রাক জাতীয় গুল্ম । এমনাঁক, শীতকালে সমস্ত তৃণজগৎ যখন 


আজব জীবের জর্বনধারা 


বরফের তলায় লুকিয়ে পড়ে, তখনও এদের পায়ের শন্ত খুর 
বরফ খ:ড়ে ঘাস বা ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ বার করে আনে। 
কিন্তু তরল জল বলে তো কিছু আর থাকে না তখন। তাই 
এদের জল খাওয়ারও দরকার হয় না, তার বদলে এরা বরফের 
চাঙড় চিবিয়ে খায় আর শরীরের জলের প্রয়োজন মেটায়। 


কিন্তু এদের লোমশ চামড়ার ওপর মানুষের লোভ দন 


দন বেড়েই চলেছে। এদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে সেফ 
পয়সার লোভে। শুধু এরাই নয়, প্রকৃতির আশ্চর্য চিঁড়য়া- 
খানায় কত যে প্রাণের সম্পদ একদিন চিরকালের মত হারিয়ে 
যাবে_কে জানে! আগামী প্রজন্মের মানুষ পড়বে তাদের 
ইতিহাস আর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দেবে ধিক্কার ! 
সেদিন হাজার মাথা খুড়লেও আর সেই এশবর্ষের নাগাল 
পাওয়া যাবে না। তার দাম কে দেবে? 
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পাঁখর কথা বললেই প্রথমেই মনে পড়ে যায় ওড়াউাঁড়র 
কথা৷ কারণ পাঁখ হবে অথচ উড়তে পারবে না-এ কথা 
ভাবলেই যেন দুঃখ হয়, কেননা একদিন পাঁখদের দেখেই 
মানুষের মনে জেগোছিল ওড়বার স্বপ্ন। অবশ্য বহু পতঙ্গেরই 
ডানা আছে, এমনাক বাদুড়ের মত দু-একটা. স্তন্যপায়ও 
আকাশে পাড় জমাতে পারে। তবু, আকাশের একচ্ছত্র 
আধিপত্য শুধু পাঁখকেই দেওয়া যায় । কিন্তু পাখিদের মধ্যেও 
[িছদ অভাগা আছে, যাদের ডানার মত দেখতে ছু একটা 
থাকলেও তা নামেই ডানা, আকাশে গা ভাসিয়ে দেবার দুলভ 
অভিজ্ঞতা পাখি হয়েও তাদের কপালে জোটোনি। 

এমনই এক জাতের অভাগার নাম “ক্যাসোওয়ার'। এদের 
[তিনটে মান্র প্রজাতি আজও বে+চে-বর্তে আছে শুধ বিসমার্ক 
দ্বীপপ-ঞ্জে আর উত্তর অস্ট্রেিয়ায়। এদের বলা চলে পক্ষী- 
কূলে দানব_হংস্রতায় নয়, চেহারায়। পাঁচ ফুট লম্বা, রাশ- 
ভার পালকের বপু আর লম্বা লম্বা মোটা মোটা দুটো ঠ্যাঙ্‌। 
পায়ের আঙ্ছল মাত্র তিনটে কিন্তু নখগুলো আমাদের 
আঙুলের মতই লম্বা। তার ওপর বিস্ময়কর এদের মাথার 
ম্‌কুট। ঠিক কপালের ওপর এই কালো রঙের শন্ত ঢাবটা 
কাজ করে শংয়ের মতই ৷ মাথায় যাঁদ কোনও শন্ত জিনসের 
_ সঙ্জে ধাক্কা লাগে তাহলে এরা আহত হবে না এই 'ঢাবটার 


আঠাশ 


জন্যেই । কিন্তু প্রকৃতিতে কী এমন দন্্ঘটনা ঘটতে পারে যার 
জন্যে মোটর-বাইক চালকের হেলমেটের মত সব সময় এটাকে 
মাথায় নিয়ে ঘুরতে হবে? এর উত্তর এখনও গোপন রেখেছে 
প্রকীতি। 

আরও একটা প্রশ্ন উঠবেই-কেন এরা উড়তে পারে না। 
উড়বে ক করে, পালকই তো নেই । যা আছে তাকে পালক না 
বলে কাঠি বলাই ভাল। যে কোনও উড়ন্ত পাঁখর পালক 
অনেকটা গাছের পাতার মতই-_মাঝে একটা ডাঁটা আর ডাঁটার 
দুপাশে নরম পালকের ঝাড়। ক্যাসোওয়ারদের শুধু ডাঁটাটাই 
আছে, নরম পালকের ঝাড়টুকু যেন ঝরে পড়ে গেছে। এই নরম 
ডাঁটার পোশাকটা ডানা ঝাপটানোর মত নাড়ানো যায় বটে, 
তবে তা দিয়ে" ওড়া চলে না। তবে হ্যাঁ, ঘন জঙ্গলের ভেতর 
দিয়ে এরা যখন পাঁই পাঁই করে ছোটে তখন ঝোপবঝাড় সরাতে 
এই ডাঁটাগুলোই কাজ দেয়। 

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এদের পালক ঝরে যাওয়া বা 
উড়তে না পারার জন্যে এদের অভাগা ভাবার কারণ নেই। 
এককালে এরা এটাই চেয়োছল। অর্থাৎ সুদুর অতীতে এদের 
পাঁরবেশে এমন অবস্থা সাঁন্ট হয়োছল যাতে এদের ওড়বার 
দরকারই হয়ান বেচে থাকার জন্যে। তাই বিবর্তনের নয়মে 
অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ক্রমশঃ এদের কাছ থেকে হারিয়ে 


আজব জীবের জাঁবনধারা 


উড়তে না পারা অভাগা “ক্যাসোওয়ার* 


গেছে। সত্যই, উড়ে যাবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে তো এদের 
বয়েই গেছে, কারণ প্রকৃতি তাদের প্যাষয়ে দিয়েছে ছোটবার 
ক্ষমতা দিয়ে। ঘন্টায় তিরিশ মাইল গঁতিবেগে ছোটা এদের 
কাছে মোটেও কষ্টকর নয়। 

শুধু ডাঙাতেই নয়, জলেও এরা পাকা সাঁতারু । সাঁতারের 
ধরনও ভার অদ্ভূত। এরা যখন নদী পার হয় তখন দেখা যায় 
না এদের শরীরটা- শুধুমান্র গলা আর মাথাটাই ভেসে থাকে 


জলের ওপর। অবশ্য, এই আজব সাঁতারের কথা বলতে 
গেলে ক্যাসোওয়ারিকে টেক্কা দেবার মত আর একটা পাখির কথা 
না বললে চলবেই না। 


আমোরকার কয়েকটা নদীতে মাঝে মাঝেই দেখা বায় এক 
মজার কাণ্ড । শান্ত নদী ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে, এমন. সময় 
হঠাৎ সরু আর লম্বা িছু একটা জানিস জলের ভেতর থেকে 
যেন কিলাবিল করে মাথা তুলল আবার টুপ করে ডুবে গেল। 
প্রথমে দেখেই মনে হবে যে হয়ত কোনও জলচর সাপ ; কিন্তু 
ভালে। করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে অনেকটা হাঁসের মতই 
দেখতে একটা পাঁখি। একেই গলাটা সরু তার ওপর ঠোঁটটাও 
লম্বাটে ; সবচেয়ে বড় কথা শরারটা পুরো জলের তলায়। তাই 
সাপের সঙ্গে সাদৃশ্য মনে আসবেই। ফলে নামও দাঁড়িয়ে গেছে 
‘স্নেক্‌-বার্ড”, আবার জলকেলির এত রঙ্গ দেখে আমোরকানরা 
নাম দিয়েছে “ওয়াটার তৃকা%। অবশ্য, পক্ষী বিশারদদের কাছে 
আর একটা নামও জিতে ডার্টার'। 


রী সবল ভাটি 


বিস্ময়কর এদের গলার স্নায়ুগুচ্ছগুলো। যোঁদকে খুশি 
আর যত 'ডাঁগ্র কোণ্‌ করে হোক এদের ঘাড় ফেরানো দেখলে 
মনে হবে গলাটা বুঝ রবার বা স্প্রিংয়ের তোর। তাছাড়া ঘাড় 
ঘোরানোর গাঁতবেগ এত বেশী যে চোখের পলক পড়তে না 


উপাত্রশ 


পড়তেই এরা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বা ওপরেনচে গলা 
নাড়াতে পারে। 

তার ওপর ঠোঁট তো নয়_যেন বর্শার ফলক ৷ দুটো ঠোঁটের 
মাঝখানে মাছ ধরে গিলে নেওয়া_যেরকম সারস বা মাছরাঙা 
করে__ এদের ধাতে সয় না। মাছকে বাগে পেলেই এরা বর্শার 
মত ঠোঁটটাকে মাছের গায়ে বিশধয়ে দেবে ; তারপর জলের ওপর 
ঠোঁটটা এমনভাবে ঝাঁকাবে যাতে মাছটা ঠোঁট থেকে ছিটকে ওপরে 
উঠে যায়। তারপর হাঁ করে ক্যাচ্‌ লুফলেই মাছটা চলে আসবে 


জলের নিচেও ওড়াউীড়ি করে_-ডপারত 


মুখের ভেতর । পাঁখ হয়েও ডার্টার এত জোরে ডুব সাঁতার 
দিয়ে ছুটতে পারে যে খুব কম মাছই ডার্টারের নাগাল এড়িয়ে 
পালাতে পারে। 

গলা-সর্বস্ব এই পাঁখটার বাচ্চারা পর্যন্ত বড় হতে না 
হতেই ডুব সাঁতারে পারদশর্ঁ হয়ে ওঠে শুধামান্র প্রকাতির 
দয়ায়। কেননা সাধারণতঃ ডিম ফুটে বেরোবার পর পাঁচ থেকে 
আট সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চাগুলো বাসাতেই বসে থাকে। কিন্তু 
এই বয়সের কোনও একটা বাচ্চাকে যাঁদ জোর করে জলে ফেলে 
দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে ডুবে তো যাচ্ছেই না বরং 
অনায়াসে ডুব সাঁতারও দিতে পারছে! 

ফুট তিনেক লম্বা আর প্রায় পাউণ্ড দুয়েক ওজনের 
ডার্টার পাঁখ বেশি দেখা যায় দক্ষিণ পশ্চিম আমোরকা আর 
আরজেনাটনাতে। 


তবে, ডার্টার জলে ডুব সাঁতার বৌশক্ষণ দিতে পারে না, 
কিছুক্ষণ পরেই উড়ে যায় বাসার কাছে। কিন্তু জলের ওপর 
ভাসতে যাদের অসুবিধে হয় তারা যাঁদ জলের নিচে ঘোরাঘ্দাঁর 
করে তাহলে তাদের জলচর বলতেই হয়। কিন্তু পাঁখ হয়ে 
আকাশেও ওড়ে আবার জলের নিচেও ওড়াউীড় করে এমন 
আজব কাণ্ড করা সম্ভব এক বিশেষ ধরনের পাখদের 
পক্ষে। নাম এদের ণডপার*। এদের পায়ের গড়ন হাঁস বা 
করতে এদের খুব অস্নাবধা হয়। কিন্তু জলের ধারে মাটির 
ওপর বসে বাঁ জলের ওপর উড়তে উড়তে এরা প্রয়শঃই জলের 
তলায় -ঝৃপ করে তালিয়ে যায় প্রায় বিশ ফুট নিচে পর্যন্ত। 
সেখানে পাখা নাড়তে নাড়তে িছঃক্ষণ ঘোরাঘ্ার করে জলচর 
পোকামাকড়ের সন্ধানে । স্বচ্ছ জল হলে বোঝা যেত যে এরা 
জলের তলাতেও উড়ছে। তারপর জলের ওপর ওঠার সময় 
এরা শুধু ডানা দুটো বন্ধ করে ফেলে আর জলের চাপে এদের 
শরীরটা আপনা-আপাঁন ভেসে ওঠে জলের ওপর। 


আডাব জীবের জণঁবনধারা 


এদের ডানার পালকগুলো এত ঘন যে চট্‌ করে জল 
ঢোকার উপায়ই নেই। তার ওপর পালকের তলায় এক ধরনের 
গ্ল্যান্ড থেকে সবসময়েই একরকম তৈলান্ত জিনস বের হচ্ছে। 
ফলে পালকগুলো এতই তৈলান্ত হয়ে থাকে যে জল ধরে না, 
তাই জল থেকে উঠে ওড়বারও কোনও অস বিধে হয় না। 

এদের একটা প্রজাতি ইউরোপে তো বটেই, হিমালয়ের 
আশেপাশেও চোখে পড়তে পারে। এরা বাসা করে পাথরের, 
খাঁজে বা গাছের ডালের ওপর, কিন্তু তা সব সময়ই কোনও না 
কোনও জলের ধারে হবেই । বিশেষ করে ছোট ছোট ঝর্ণার 
ধারে যারা বাসা বাঁধে, তাদের মধ্যে দেখা যায় আরেক কাণ্ড॥ 
হঠাৎ দেখা যায়, একটা ডিপার সুজৎ করে ঝর্ণার জলের ভেতর 
ঢুকে গেল-যেন ঝর্ণার জলটা একটা পাতলা কাপড়ের পদ । 
আবার একটু পরেই দেখা গেল পাখিটা ঝর্ণা থেকে বেরিয়ে 
এল। পাখিদের সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান না থাকলে যে-কেউ এরকম 
ঘটনাকে অলৌকিক বলে ভাববে । কিন্তু জলের ভেতর ঘোরা- 
ঘর করার বা ওড়াউীড় করার কথা যারা জানে তারা বুঝতে 
পারবে কেন এরকম হচ্ছে। 

ডিপারদের আর এক রকম প্রজাতি দেখা যাবে আলাসকায় 
- যেখানে কনকনে ঠাণ্ডা আর এখানে ওখানে বরফ ৷ হিমালয়ের 
ঝর্ণার কাণ্ডটা তখন আলাস্কার বরফের রাজ্যে ঘটতে থাকে। 
অর্থাৎ, প্রায়ই দেখা যায় যে একটা ডিপার হয়ত নরম বরফের 
ফাটলের ভেতর ঢুকে গেল। 'কছুক্ষণ বাদে দেখা যাবে 
পাঁখটা অন্য কোনও বরফের ফাটলের ভেতর থেকে বেরিয়ে 
এল । আসলে, ভাসমান বরফের বেলাতেই এটা ঘটে কারণ এই 
ধরনের বরফের তলায় জল থাকে। 

না-ওড়া পাখির কথা হল, জলের নিচে উড়ন্ত পাখির কথাও 

না হয় জানা গেল কিন্তু উল্টো দিকে ওড়াউীড়র কথা না বললে 
'বাচিত্র ব্যাপারের একটা কাণ্ড বলাই হবে না। উল্টো দিকে 
ওড়া মানে যোঁদকে মাথা সেদিকে না উড়ে ল্যাজের দিকে ওড়া। 

বিদেশী রুপকথায় ‘ওজুলাম্‌’ নামে এক পাখির কথা 


শোনা যায়, যারা পিছন দিকে উড়তে পারে। বাস্তবে এরকম 
পাঁখ আকছার দেখতে পাওয়া যায় না বটে, তবে ছোট ছোট 
'হামিংবার্ড একটু আধটু পিছন ফিরে উড়তে পারে । অবশ্য, 
পিছন ফিরে উড়তে উড়তে এরা সারা আকাশ পার হতে পারবে 
না, শুধুমাত্র মধু খাওয়ার সময়েই এরকম ব্যবহার লক্ষ্য করা 
যায়। কে জানে, হয়তো এদের দেখেই রূপকথার ওজুলামূকে 
কল্পনা করা হয়োছল। 

এদের ঠোঁট শরীরের তুলনায় খুব বড় ; মুখ থেকে লেজ 
ভিউ তা ঠোঁটটা 
শুধু বড়ই নয়, খুবই সরু । এই লম্বা আর সর ঠোঁট ফুলের 
মধ্যে গেথে দিয়ে এরা মধু খেতে ভালবাসে । মনে হয়, ফুটে 
থাকা লম্বাটে ফুলের ভেতর ঠোঁটটা একেবারে শেষ পর্যন্ত 
সৃষ্টি হয়েছে। 


মধবপানের আজব কায়দা-হামং বার্ড 


আজব জাঁবের জীবনধারা 


একাঁত্রশ 


মধু খাবার সময় এরা ফুলের ওপর আদৌ বসে না, বরং 
ডানা দুটো জোরে নাড়তে নাড়তে এরা শুন্যে স্থির হয়ে দাঁড়য়ে 
থাকে।' ইলেকট্রানক মুভি ক্যামেরা দিয়ে ছাঁব তুলে দেখা 
গেছে যে এইসময় এদের ডানা নাড়ার গাঁত সেকেন্ডে প্রায় ৭৫ 
বার ৷ বশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ডানা নাড়া সেকেন্ডে ২০০ বার 
পর্যন্ত হতেও দেখা গেছে। তাই খালি চোখে এই ডানা নাড়া 
বোঝা তো যায়ই না, বরং মনে হয় ওদের গায়ের দুপাশে একটা 
ধোঁয়াটে আভা । এই রকম ডানা নেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে 
তারা ঠোঁটটা একবার ফুলের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়, তারপর 
ঠোঁটটা বার করে আনার জন্যে পুরো শরারটাই পেছনাঁদকে 
সারয়ে আনে। এই পেছন দিকে উড়ে আসার ক্ষমতা পেয়েছে 
তাদের লেজের জন্যেও 
সহজেই শুন্যে স্থির হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যেই লেজটা 
ঝুঁকে পড়ে বা লেজের দিকে এঁগয়ে আসে। এইভাবে 
পাঁখগদুলো উড়ন্ত অবস্থায় পিছন দিক সরে আসতে পারে, 
যদিও ঠোঁটটা যেদিকে থাকার কথা, সোঁদকেই থাকে । 

যাঁদও মধূই এদের প্রিয় খাদ্য, তবু মাছি, মৌমাছি আর 
মাকড়সা পেলে এরা সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। এদের আর 
একটা বড় পাঁরচয় হচ্ছে যে এরা বহ্রূপী। এইমাত্র হয়ত 
একটা হালকা বাদামী রঙের পাখিকে দেখা গেল, পরমহূর্তেই 
আবার সেই পাঁখটা উজ্জবল খয়েরী রঙের হয়ে গেল। মজাটা 
লকয়ে আছে পালকের ভেতর। পালকের কাঠিগুলো ঠিক 
গোল নয়, বরং এবড়ো-খেবড়ো। ফলে আলো পড়লে 'বাঁভন্ন 
{দিক থেকে বিভিন্ন রকম রঙ বেরোচ্ছে মনে হয়, আর তাই 
নড়াচড়া করলে মনে হয় যেন রঙের ম্যাঁজক দেখাচ্ছে। 

প্রায় ৩০০ রকম প্রজাতির হামং-বার্ড ছাঁড়য়ে আছে 
আমোঁরকা মহাদেশে, কানাডায় আর ?কউবায়। এদের শরীরটা 
খুব কম হলে দু ইাঁণ্ট আর খুব বৌশ হলে আট হী লম্বা; 
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alse ৪ তান্না 
ওজনেও দুই থেকে আট গ্রামের বেশী নয়। তবে ঠোঁট আর 
লেজের গড়নে বেশ তফাৎ আছে ; যেমন কারও ঠোঁট আঁকাশর 
মত প্রায় ৯০% 'ডাগ্র কোণে বাঁকানো, আবার কারও ঠোঁট 
আলাঁপনের মত খাড়া। তবে, দেখতে যেরকমই হোক ঠোঁট 
আর ল্যাজের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। 


১»... একেই তো রাতের পাঁখদের আমরা খুব একটা দেখতে 
পাই না, তার ওপর তারা যাঁদ শুধু গভীর রাতের পাখি হয় 
তাহলে তো কথাই নেই। এরকম একটা নিশাচর পাঁখ হচ্ছে 
গুয়াচারো। পেপ্চাদের তব দিনের বেলা গাছের কোটরে খুজে 
পাওয়া যেতে পারে কিন্তু গুয়াচারো দিনের বেলা এমন গুহার 
ভেতর থাকতে ভালবাসে যেখানে বহযুগ মানুষের পদাঁচহু 
চলে গেছে, দিনের বেলাতেও যেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার । 


এরা আজ বিল,প্ত প্রায় প্রজাত। দাঁক্ষণ আমোরকা আর 
ধন্রানদাদ দ্বীপের সামান্য কয়েকটা গভীর গুহায় এদের খখ্জে 
পাওয়া যেতে পারে। লম্বায় মান্র ফুট খানেক লম্বা কন্তু 
ডানা দুটো শরীরের তুলনায় অনেক বড়_ডানা মেললে এক 
একটা ডানার বিস্তাত হবে প্রায় আড়াই ফুট । ঠোঁটটা শিকারী 
পাখিদের মত একট বাঁকানো । কিন্তু মাংস এরা ছোঁয়ই না, 
ফলই এদের কাছে অমৃত । 

{কন্তু প্রশ্ন হল, এদের চোখ কি এতই শীল্তশালী যে 
তারই জোরে এরা ঘুটঘুটে অন্ধকারে পথ চিনে মাইলের পর, 
মাইল উড়ে যায় ? না, এদের পথ চেনা বাদুড়ের মতই; অর্থাৎ 
শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহাব্যে। একনাগাড়ে এদের গলা থেকে 
শব্দ বেরোয়_বোশরভাগটাই আমাদের কান বুঝতে পারে না। 
কোঁক্‌” ক'রে আর্তনাদ করছে। এই জন্যেই এর নাম হয়েছে 
গুয়াচারো। শব্দটা স্প্যাঁনশ, অর্থ আর্তনাদ করা। যা হোক, 
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এই শব্দ যখন প্রাতিফলকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে তখন এদের 
শ্রবণযন্ত তা ঠক ধরতে পারে। তাই প্রাতফলক বা কোনও 
বাধা সামনে আছে কি না তা বুঝতে এদের কোনও অস্াবধেই 
হয় না-তা সে দিনেই হোক আর রাতেই হোক। 

গুহার গভীরে মাটি দিয়ে এরা বাসা তৈরি করে। সেখানে 
তো দেখতে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তাই বাসা বাঁধা নির্ভর 
করে তাদের স্পর্শোন্দ্রয়ের ওপর ৷ এই হীন্দ্িয়টা রয়েছে অদ্ভূত 
একটা জায়গায়-ঠোঁট যেখান থেকে শর হয়েছে সেই 
অংশটাতে। 'বাভন্ন দৈর্ঘ্যের লোমের মত সরু সর জানস 
বোরিয়ে থাকে এই জায়গাটায়। এই লোমগুলো কোনও 
জিনিসে ঠোঁকয়েই এরা বুঝতে পেরে যায় জিনিসটার আকাতি 
কেমন। 

হে'য়াল করে বলা যায় যে এদের খুব তেল হয়েছে 
(অহঙ্কার ?), তাই এরা অন্য পাঁখদের সঙ্গে থাকতে চায় না। 
কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলবেন, সত্যিই এদের গায়ে প্রচুর তেল_- 
তা দিয়ে রান্না-বান্না করা যায়। এত তেলের কারণ হচ্ছে যে 
এরা শুধুমাত্র সেইসব ফলই খাবে যার ভেতর চার্ব বা তৈলান্ত 
রাসায়ানক দ্রব্য বেশী আছে। এই অদ্ভূত অভ্যাসের জন্যে 
এদের আর এক নাম হয়েছে অয়েল বার্ড। পেঙ্গুইন পাখিরা 
প্রচণ্ড ঠান্ডায় থাকে বলে তাদের শরীরে প্রচুর চার্ব থাকার 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ; কিন্তু গুয়াচারোর শরীরে এত চার্বর যে 
কি দরকার তার রহস্য আজও পারিভ্কার হয়নি। অনেকে বলেন 
যে হয়ত তাদের সক্ষম শ্রবণযন্তের শান্ত তোর হয় এই চার্ব 
থেকেই! কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ডিম ফুটে যখন 
বাচ্চা বের হয়. তখন তাদের শরীরে চার্বর নাম-গন্ধ থাকে না। 
কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তৈলান্ত ফল খেয়ে এদের চামড়ায় 
চর্বির পুর আস্তরণ পড়ে যায়। 


গ্য়াচারোর মত আর যেসব নিশাচর পাঁখ আছে তারা 
সকলেই রাতের বেলা সক্রিয়_ব্যতিক্রম শুধ একটাই। এদের 
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নিশাচর গোম্ঠীর মধ্যে ফেলা হয়েছে বটে তবে সাধারণ দৃষ্টিতে 
এদের মত নিক্কিয় আর অলস পাখি আর দুটো খুজে পাওয়া 
যাবে না। না পারে ভাল করে উড়তে, না পারে ভাল নড়াচড়া 
করতে-সবসময়েই যেন বোমূ ভোলা! 


তেল জবজবে “গরয়াচারো? 


t 
এদের নাম ফ্রগমাউথ অর্থাৎ ব্যাঙ-মুখো। অস্ট্রেলিয়া, 
মালয় আর িলিপাইনে এদের প্রায় বারো রকম প্রজাতির দেখা 
িলবে। তবে এদের চোখে দেখতে গেলে অনেক কাঠ-খড় 
পোড়াতে হবে। গাছের ডালে ওপর দিকে মুখ তুলে এমন 
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স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকবে যে গাছের নিচে থেকে বোঝে কার 
সাধ্য! তাছাড়া, নড়াচড়া করলেও এরা সবসময়েই যেন 
ঝমোচ্ছে। অবশ্য, এরা বছরের কোনও সময়েই একটানা 
ঘুমোয় না, তবে সারাক্ষণই এমনভাবে বামিয়ে থাকে যে চলা- 
ফেরাই করতে চায় না। শুধুমাত্র সন্ধ্যের দিকটা কিছুক্ষণ 
ওড়াউীড় করে। 

এরা এতই অলস যে কষ্ট করে খাবার খোঁজার চেয়ে এরা 
চায় যাতে পোকামাকড় আপনা-আপাঁন এদের মুখে এসে ধরা 
দেয়! প্রকীতিও এদের গায়ের রঙ আর মুখের ভেতরের রঙ 
এমনভাবে তোর করে দিয়েছে যে আলস্য বেশি করে প্রশ্রয় পেয়ে 
গয়েছে। প্রথমতঃ এদের গায়ের রঙ এমনই যে ঘন ঝোপে 


বা পাতাবহুল গাছের মধ্যে বসে থাকলে এদের খুঁজে পাওয়া 
খুব শন্ত। শদ্বতীয়তঃ এরা প্রায় সবসময়েই হাঁ করে বসে 
থাকে। এদের মুখের গহবর শরীরের তুলনায় এত বড় আর 
ঠোঁটের গড়ন এমনই যে ব্যাঙের মুখের সঙ্গে এদের মদখের 
অনেক ‘মল খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই এদের নাম হয়েছে 
ফ্রগমাউথ ৷ ? 

{কন্তু মুখের ভেতরটা এমনই যে হাঁ করে থাকলে 
পতঙ্গরা একে কোনও মধূভার্ত ফুল ভেবে বসতে আসে, আর 
তখনই ফ্রগমাউথের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সারাদিন হাঁ করে 
বসে থেকে ?বনা আয়াসে এরা যেসব পতঙ্গ ধরতে পারে তাতে 
এদের খিদে ভালই মেটে বলে বোশ ওড়াভীড় করার অভ্যেস 
চলে গেছে। অবশ্য টাস্মানিয়ায় এদের এক ধরনের প্রজাতি 
আছে, যারা একটু আধট: ঝাঁপয়ে পড়ে কাঁট-পতঙ্গ ধরে। তবে 
তার জন্যেও বোঁশ ওড়াউীড় করা পোষায় না। গাছের ডালে ওৎ 
পেতে থাকে, যাঁদ কোনও পোকা ডালের তলা দিয়ে ঘোরাঘাঁর 
করে তাহলে এরা লম্বালম্বি ঝূপ করে পোকাটার ওপর নেমে 
এসে গিলে নেয়। অন্য পাঁখরা যেমন পোকা-মাকড়ের পেছনে 
তাড়া করে গিয়ে ধরে, তেমাঁন করে উড়ে গয়ে শিকার ধরার 
প্রবৃত্ত এদের নেই। 

বিমূনিতে যে পোল্ত, সে যে ঘুমেও সবাইকে টেক্কা দেবে 
তাতে আর আশ্চর্য ি। পাখিদের ভেতর এই কুম্ভকর্ণটার 
ঘুম এতই গাঢ় যে একবার ঘ্দাময়ে পড়লে তাকে জাগায় কার 
সাধ্য ! ঘুমন্ত অবস্থায় এদের আলতো করে ধরে যাঁদ কেউ 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রেখে দিয়ে আসে তাহলেও 


এদের ঘুম ভাঙবে না_যেমনভাবে ঘুমোচ্ছিল তেমনভাবেই 
ঘুমোতে থাকবে। 


বিমান আর ঘুমের কথা বলতে বলতে পাখিদের 
শবশ্রামের সময়কার একটা মজার ঘটনা না বলে পারছি না। 
“গ্রেট করমোর্যান্ট পাঁখ যখন পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে 
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দল বেধে বিশ্রাম নেয়, তখন দেখা যায়, দুটো পাখনা দুপাশে 
ছাঁড়য়ে তারা বসে আছে। 

এদের প্রিয় খাদ্য মাছ৷ মাছরাঙার মত এরা জলে ডুবে 
মাছ শিকার করে। তাই প্রথমে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে 
পাঁখগুলো হয়তো তাদের ভেজা পাখনাগুলো ছড়িয়ে শাকয়ে 
নিচ্ছে। কিন্তু ক্রমশঃ লক্ষ্য করা গেল যে বৃষ্টির সময়েও এরা 
মাঝে মাঝে পাখনা ছড়িয়ে দেয়। তাছাড়া, এরা বাসা থেকে 
অন্ততঃ মাইল খানেক দুরে মাছ ধরতে যায়। ফলে, ধরার পর 
বাসায় ফিরতে যে লম্বা পথ উড়ে আসতে হয়, তাতে পাখনা 
শদীকয়ে যাবার কথা শুধ তাই নয়, এরা বাসায় ফিরে বসেই 
যে পাখনা ছড়ায় তা নয়, বরং বসার পর প্রায় আধঘণ্টা বাদে 
তারা পাখনা ছাড়িয়ে দেয়। তাই, শ্দাঁকয়ে নেবার উদ্দেশ্যে 
পাখনা ছড়ানোর কথা মানতে বিজ্ঞানীরা আর রাজি নন। 

সম্প্রাত বিশেষজ্ঞরা একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ+দের 
মতে পাখনা ছড়ানো মানে নিজের এলাকা সম্বন্ধে সতর্ক করে 
দেওয়া । হয়ত পাখনা ছড়িয়ে বলতে চায়_-“তফাৎ যাও’ । এক 
ঝাঁক পাঁখ যখন একসঙ্গে পাশাপাঁশ বসে থাকে, তখন ভাল 
করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, ছড়ানো পাখনার যা দৈর্ঘ্য 
তার দ্বিগুণ দূরত্ব বজায় রেখে এক একটা পাঁখ বসে আছে। 
তবু পাথরের মত নিশ্চল হয়ে তো আর কেউ বসে থাকে না, 
একট;-আধট; নড়া-চড়া করতেই হয় তাই মাঝে মাঝে পরস্পরের 
মধ্যে এই দূরত্বটা কমে আসতে পারে। সেজন্যে পাখনা ছড়িয়ে 
মাঝে মাঝে এরা বুঝে নেয় যে ঠিক দূরত্ব বজায় রয়েছে কি না। 
যাঁদ কম-বেশি হয়ে যায় দূরত্টা, তাহলে নড়েচড়ে আবার ঠিক- 
ঠাক করে নেয়। 

একই ঝাঁকের পাঁখ হয়েও এরা গায়ে পড়া স্বভাব 
বরদাস্ত করতে পারে না কেন? কারণ আয়তনের তুলনায় 
এদের শরীরটা বেশ ভারী । তাড়াতাড়ি ওড়বার জন্যে এদের 
একটু বেশি জায়গার দরকার । ওড়বার সময় যাঁদ একজনের 
সঙ্গে আর একজনের ধাক্কা লেগে যায় তাহলে এদের সামলে 


ডানা ছড়িয়ে বলতে চায় ‘তফাৎ যাওঃ_-গ্রেট করমোর্যাষ্ট’ 


“নিতে বেশ সময় লাগে। তাই এদের কাছে পরস্পরের মধ্যে 
দূরত্বের ব্যাপারটা বেশ গ্রত্বপুর্ণ। শুধ পাশাপাঁশই নয়, 
একটা বসে থাকা পাখির মাথার ওপর অন্য একটা পাঁখ যাঁদ 
উড়তে উড়তে অসাবধানে খুব কাছে এসে পড়ে, তাহলেও বসে 
থাকা পাখিটা রীতিমত ত রেগেমেগে উড়ন্ত পাঁখটাকে ঠোকরাতে 
যাবে। 

ফুট তিনেক লম্বা এই গ্রেট করমোর্যান্ট। এর গায়ের রঙ 
কালোই বলতে হবে, শুধু চিবুক আর ঘাড়ের কিছু পালক 
সাদা। কিন্তু ডিম ফুটে বেরোবার সময় এদের গায়ের রঙ থাকে 
ঘন বামী আর্ট কাইটা প্রবাসি এশিয়া, ইউরোপ, 
আফ্রিকা, কানাডা, অস্ট্রৌলয়া, নিউজিল্যা্ড আর উত্তর আমে- 
কার সমূদ্র উপকূলে খ:জে পাওয়া যাবে প্রচুর গ্রেট করমোর্যান্ট 
আর লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ পাখনা ছড়ানোর কীর্তকলাপ। 


এবার এক সাপ-খেকো পাঁখর কথা বাঁল যাদের ডাক- 
নাম সেক্রেটাঁর বার্ড। এদের চেহারার বিশেষত্ব দেখে মানুষ 


প্র"য়াত্ৰগ 


নাম দিয়েছে সেব্রেটার ৷ এদের মাথার দুপাশে চোখের একটু 
' পেছন দক থেকে লম্বা লম্বা কয়েকটা পালক বোঁরয়ে থাকে৷ 
এই পালকগদুলো গায়ের বা ঘাড়ের পালকের থেকে দেখতে 
একেবারে আলাদা । চট্‌ করে দেখলে মনে হয় যেন কানের 


ওপর পোন্সল গোঁজা রয়েছে । আফসের বড় সাহেবদের 
কারতকর্মা সেক্রেটাররা কয়েকবছর আগেও কানে পেন্সিল 
গজে রাখত, এখন অবশ্য এই ফ্যাশানটা চালু নেই। কিন্তু 
এর ফলে এই পাখিগুলোকে এই নাম ধারণ করতে হয়েছে। 

সেক্রেটারি পাঁখদের সাপ ধরার ক্ষমতা বিস্ময়কর, জীব- 
জগতে অন্য কেউ এই কায়দা এত ভাল রপ্ত করতে পারোন। 
এমনাক, "মামৃবা' নামে যে ছোট {বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া 
যায় আফ্রিকায়, যাদের ঘাঁটাবার মত সাহস খোদ বেশীজরও নেই, 
তাকেও অনায়াসে জব্দ করতে পারে সেক্রেটারি। অবশ্য, শুধু- 
মাত্র সাপই নয়, ইদুর, ছোট পাখি আর ছোট সরীসৃপরাও এর 
হাত থেকে নিস্তার পায় না। তাই এরকম ক্ষমতা প্রকৃতির না 
দিয়ে ক উপায় আছে ? কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সাপ 
মারার ব্যাপারে ওদের ঠোঁট কোনও কাজেই লাগে না। এদের 
আসল অস্ত্র লম্বা লম্বা শন্ত পা দুটো। শুধুমাত্র পা দিয়ে 
লাথ মেরে মেরেই এরা সাপকে শেষ করে দিতে পারে। লাথ 


ন - 


মারার সময় এদের পা এত ঘন ঘন থাবা মারে যে শিকার 
পালিয়ে গিয়েও প্রচণ্ড আহত হয়ে িজাঁব হয়ে পড়ে। এই 
তাড়াতাড় পা চালানোর ক্ষমতার জন্যে বিষধর সাপও এদের 
পায়ে ছোবল মারতে পারে না, ফসকে যায়। তার ওপর এরা 
প্রায় চার ফুট লম্বা আর এর অর্ধেক উচ্চতাই দাঁড়ায় তাদের 
লম্বা পায়ের জন্যে। ফলে সাপেরা ফণা তুললেও অত উঁচুতে 
সাধারণতঃ ছোবল পেখছোয় না। 

তারপর, সাপকে খাবার সময় অবশ্য ঠোঁট ব্যবহার না করে 
উপায় নেই। কিন্তু এদের এমনই সহজাত বুদ্ধি যে প্রথমেই 
এরা সাপের মাথাটা খাবে, কারণ অনেকসময় লেজটা প্রথমে 
ধরলে সাপটা অতার্কতে ছোবল মারতে পারে। অর্থাৎ এমনও 
হতে পারে যে সাপটা হয়তো মরোনি, মটকা মেরে পড়ে আছে_ 
তাই এই সতক্তা। 

এদের আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ইচ্ছে করলে 
এরা চট্‌ করে উড়তেও পারে; অথচ কেউ যাঁদ তাকে তাড়া করে 
তাহলে এরা জমিতেই প্রাণপণ ছুটবে । বহুক্ষণ ছোটার পর 
সাধারণতঃ এরা ওড়বার চেষ্টা করে। এদের খাবার দাবার তো 
মাটিতেই তাই এদের ঘোরাঘ্যারও বেশিরভাগ সময়ে মাঁটতেই। 
ফলে না উড়ে উড়ে ওড়বার প্রবৃত্তিটাই হয়ত চলে গেছে! 
বিবর্তনবাদ বলবেন যে হয়ত এমন একাঁদন আসবে যেদিন 
দেখা যাবে যে এরা উটপাঁখর মত আর চেষ্টা করেও উড়তে 
পারছে না। তাই আফ্রিকার যেখানে ফাঁকা ফাঁকা বিশাল বনাণুল 
পড়ে আছে, যেখানে বড় বড় গাছের ঘন জঙ্গল নেই, সেখানেই 
এদের তীর্থস্থান। কালো আর ছাই-রঙা পালকের এই পাঁখটার 
একটা মাত্র প্রজাতিই আজও বল:স্ত হয়ে যায়নি। 


কিন্তু একটা পাঁখর ঠোঁট কত বড় হতে পারে ? অর্থাৎ 
একটা পাখির ঠোঁটে একসঙ্গে কতটা খাবার ধরতে পারে ? যাঁদ 
বাল এমন পাঁখি আছে যার পেটে যতটা খাবার ধরে তার চেয়েও 
বেশী খাবার সে মুখে ধরে থাকতে পারে, তাহলে আঁবশ্বাস্য 


দেখলে সাত্যটা মালুম হবে বোৌক! 

এদের নিচের ঠোঁটটা যেন রবারের থলে। ঠোঁটটা মাছ 
ধরার জালের কাজও করে। এক একবার এরা জলে হাঁ করে 
মুখ ডুবিয়ে দেয়, তারপর মুখ বন্ধ করে যখন জলের ওপর 
ঠোঁটটা তোলে তখন দেখা যাবে একাধিক মাছ এ ঠোঁটের 
থলেতে ধরা পড়েছে । জলটা ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে বোরয়ে যায়, 
পড়ে থাকে শুধু মাছগুলো । তারপর ঠোঁটটা আকাশের দিকে 
সোজা করে তুললেই মাছগুলো চলে যাবে গলায়। ঠোঁটের এ 
পুরো থলেটা যাঁদ মাছে ভার্ত হয়ে যায়, তাহলে সেখানে 
অন্ততঃ ২৫ পাউন্ডের মাছ পাওয়া যাবে। 

এত মাছ কি একসঙ্গে পেটে ঢুকবে? না। প্রথমে আধ- 
হজম হওয়া অবস্থায় খাবারগুলো পেটের এক জায়গায় জমা 
হয়। তারপর ক্রমশঃ পুরো হজম হতে থাকে । গর যেমন জাবর 
কাটে তেমনই এইসব আধ-হজম করা খাবার এরা ইচ্ছে করলে 
উগ্ুরেও আনতে পারে । ব্যাপারটা ঘটে বাচ্চাদের খাওয়াবার 
সময়। অনেকদুর থেকে বাচ্চাদের জন্যে এরা যখন খাবার নিয়ে 
আসে, তখন ঠোঁটের থলে ভার্ত করে আনে না; একেবারে 
{গলে ফেলে চলে আসে । তারপর বাসায় এসে গিলে ফেলা 
খাবারগুলো উগরে ঢেলে দেয় বাচ্চাদের মখে। 


সারা পৃঁথবীতে বেশ কয়েকরকম পোঁলিক্যান দেখতে 
পাওয়া যাবে। কারও গা পুরো সাদা, কারও পিঠটা কালো 
আর পায়ের কাছটা গোলাপা বা লাল। কিন্তু সকলেরই হাঁসের 
মত বেটে বেটে পা আর রাজহাঁসের মত গায়ের গড়ন। মধ্য 
এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রকা আর অস্ট্রেলিয়াতে 
দেখা যাবে প্রচুর পোলক্যান, কিন্তু মধ্য এশিয়া, পারস্য আর 
দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে যে “ডাল্মাটিয়া, পোলক্যান দেখতে 
পাওয়া যায় তারাই চেহারায় সবচেয়ে বড় আর তাদের ঠোঁটের 
বিচ্তাতও খুব বোশি। 
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মনে হবে না কিঃ সত্যই তাই, পৌঁলক্যানের ঠোঁটের বহর 


পোঁলক্যানের ঠোঁট তো নয়, বিশাল থলে 


িন্তু পাঁখদের আচারআচরণের মধ্যে বিস্ময়কর আর 
যাই থাকুক, তাদের বাসা বাঁধার কায়দা চিরকাল মাননষকে অবাক 
করে রেখেছে। সামান্য খড়-কুটো দিয়ে পেটের চাপে আর 
ল্যাজের ঝাপটায় এরা যেরকম অদ্ভূত সব আকৃতির বাসা তোর 
করে, তা রীতিমত একটা শিল্পকর্ম বললে ভুল হবে না। অথচ 
পাখিদের চেয়ে উন্নত বুদ্ধির অধিকারা স্তন্যপায়ী জন্তুদেরও 
এত ্যন্দর বাসা বাঁধার ক্ষমতা নেই। কেউ তাদের হাতে ধরে 
শেখায় না, এমনাঁক বাচ্চাদের মধ্যেও এই ক্ষমতা যেন সহজাত- 
ভাবেই গড়ে ওঠে। 

প্রথমেই বলি তাঁতি-পাখিদের কথা। ইংরোঁজ নাম 
ওয়েভার-বার্ড। বাঙলার গ্রামের বাবুই পাঁখরাও এদেরই এক 
গোষ্ঠী । এদের বাসা যেন উপুড় করা কলস ৷ মাটি নয়, শুধ 
কাঠি-খড় দিয়ে বুনে বুনে তৈরি। কলসীর মুখ দিয়ে এরা 
ঢোকে আর বেরোয়, তার-ওপর কলসীর পেটের কাছে অর্থাৎ 
ওপরাদিকে থাকে একাধক প্রকোন্ঠ বা ঘর, যা করতে গেলে 
পাঁচিলের মত উচু বেড়া তৈরি করতে হবেই ৷ একটা ঘরে থাকে 
বাচ্চারা, আর একটাতে মা-বাবা । আর যাতে ঝড়-জলে বাসার 
কিছ না ক্ষয় হতে পারে, তাই প্রত্যেক বছরই এরা ভেঙে যাওয়া 


সাহীত্রশ 


বা খসে যাওয়া অংশগুলো মেরামত করে নেয় বাচ্চারা যখন বড় 
হয়, তখন তাদের পৈতৃক বাঁড়টা ছেড়ে চলে যায় না, বরং 
পুরোনো বাসাটাকেই আরও বড় করে তোলে আর বাসার 
ভেতর নতুন প্রকোষ্ঠ তোর করে। ফলে, দেখা যায় একটা বাসাই 
বছর বছর আরও বড় হয়ে উঠছে। আফ্রিকায় এই ধরনের পাখির 
একটা প্রজাঁত আছে যারা একসঙ্গে অনেকজন মিলে শাল 
একটা বাসা তোর করে ঘাঁটর মত। তারপর তার ভেতরে বহ 
ছোট ছোট ঘর তরি করে থাকে এক একটা পারবার। কারও 
সঙ্গে ঝগড়া বা মন-কষাকাঁষর প্রশ্নই ওঠে না, দেখে মনে হবে 
যেন িশ-তাঁরশটা ভাড়াটে পাঁরবার একটা বড় বাঁড় ভাড়া 
নিয়ে বাস করছে। 

সারা পাঁথবীতে তাঁতি-পাখিদের অনেক প্রজাত। 
সেনেগাল বা কেপটাউনে গেলে দেখা যাবে এর দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে 
ছ-ইাণ্ট_কালো মাথা, সাদা ডানা আর হলদে পেট ৷ বাসা বাঁধায় 
এদের স্বামী-স্ত্রীর দাঁয়ত্ব বোধহয় ভাগ করা আছে। দেখা যাবে 
একটা পুরুষ-পাঁখ বাসা বাঁধতে পারে মাত্র বাইরের দিকেই 
আর স্ত্রী পাখি সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের দিকটা ঠিকঠাক 
করে। এই দায়িত্বটা কখনও পাল্টাপাল্টি হয় না। 

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার তাঁতি-পাঁখিরা মাত্র তিন ই্চি লম্বা 
মাথাটা :ছাই-রঙা, গলায় কুচকুচে কালো রঙ আর ঠোঁটটা 
গোলাপী । আবার দাঁক্ষণ অস্ট্রেলিয়ায় গেলে দেখা যাবে এদের 
গায়ে হলদে আর বাদামী পালকে ভার্ত আর তার ওপর অজস্র 
ফুটাক-_ যেন ছাপা কাপড়ের জামা । / 


সবাই তো আর গাছে বাসা বাঁধে না, তাই মাটিতে বাসা 
নিয়েও সুন্দর ?শল্পকর্ম দেখা যায়। এরা হচ্ছে নিউগান আর 
অস্ট্রোলয়ার “সাঁটন-বোয়ার_ বার্ড। এদের প্রায় উানশ রকম 
প্রজাতি রীতিমত কু'ড়েঘর তোর করে ফেলে। প্রথমে এরা 
ডালপালা "দিয়ে বেড়া তোৌর। আমরা যেমন করে ফুলদানিতে . 
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থাকে খাড়া হয়ে। মাঝখানটা দরজার মত রেখে দুপাশে ঘন 
করে ডালগুলো পঠুতে দিলে দুটো সন্দর বেড়া হয়ে যাবে, 
তারপর ডালগুলৌর ওপরাদিকটা পরস্পরের সঙ্গে গোছা করে 
বেধে দলে অনেকটা মান্দরের মত মনে হবে না কি? এরকম 
{নিজের তোর মান্দরের ভেতরেই এরা ডিম পাড়ে। শব্ধ 
পাঁচিলেই এরা সন্তুষ্ট নয়, শন্ত শামুকের খোলা, ফল আর 
পাতা দিয়ে সেই দেয়াল যথাসম্ভব ভরাট করে তোলে, যাতে 
ফাঁক ফোঁকড় খুব কম থাকে। দেখে মনে হয় যেন এরা টীক- 
টাক সাজাবার জানস 'দিয়ে ঘর সাজাচ্ছে। 

িন্তু এইসব শল্ত জানসগনুলো শদধুমান কাঠির ফাঁকে 
গুজে দিলেই চলবে না, তাই আঠার মত কিছ: একটা হলে 
ভাল হয়। এদের থুথু বা লালাই এই আঠার কাজ করে। 
তাছাড়া আঠার আর একটা প্রধান উপকরণ হচ্ছে কাঠকয়লা।, 
এরা প্রথমে কাঠকয়লা মুখের ভেতর পুরে চিবিয়ে নেয়। 
তারপর সেই কাঠকয়লা যখন মুখের ভেতর থেকে বার করে 
তখন দেখা যায় লালার সঙ্গে সেই কাঠকয়লা মিশে তোর 
হয়েছে এক আশ্চর্য আঠা। কিন্তু আরও আশ্চর্যের ব্যাপার 
এরা ঘর সাজাবার জন্যে যেসব জিনিস যোগাড় করে সেগুলোর 
রঙ হয় প্রধানতঃ নীল, অন্ততঃ নীলচে আভা থাকেই। বিশেষ 
একটা রঙের প্রাত পাখিটার এই আকর্ষণ এখনও রহস্য হয়েই 
_আছে। 
পাড়ে না, তার জন্যে তোর করে আলাদা একটা বাসা। সেই 
না। মান্দরের মত বাসা তোর হয় শুধূমান্র ডিম পাড়ার আগে 
স্তরী-আর পুরুষ পাখির একসঙ্গে থাকার জন্যে সময়টা তখন 
গরম বা বসন্তকাল । এই সময়টা শেষ হয়ে গেলেই তারা 
{নিজেদের এই স্যন্দর সৃষ্টির দিকে ফিরেও তাকায় না; 
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এদের একটা প্রজাতি কিন্তু এই মান্দরের ভেতর ডিম 


ভাবয্যতে আবার দরকার হলে অন্য কোথাও নতুন করে তোর 
করে এই মান্দর। সাঁত্য কথা বলতে ক, জীবনের বোশর ভাগ 
সময়েই এরা বাসা তো দুরের কথা, আকাশে উড়ে বেড়াতেই 
ভালবাসে । তব; প্রকৃতি এদের কেন যে এই প্রতিভা দিয়েছে তা 


বাসা বাঁধার ব্যাপারে আর এক রকম যে অদ্ভূত কাণ্ড 
করে 'হর্নাবল” পাঁখরা, তার তুলনা আর কোথাও মিলবে না। 
পাওয়া যাবে এদের! বাঙলায় এর নাম ধনেশ। এদের চেহারা 
এমনই যে দেখেই মনে হবে ঠোঁট-সর্বস্ব পাঁখ। একেই তো 


| মোটা মোটা শন্ত হাড়ের ঠোঁট, তার ওপর মাথায় এরকমই একটা 


শন্ত লম্বাটে মুকুট । এই শব্ত ঠোঁট দিয়ে কাঠ খোদাই করা খুবই 
সহজ, হয়ত এই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি তৈরী করেছে এমন ঠোঁটি। 
তাই এদের বাসা মানে গাছের গাড়, যা ফুটো করতে এরা সময় 
নেয় কয়েক ঘণ্টা মান্র। কিন্তু গাছ ফুটো করাকে অদ্ভুত কাণ্ড 
বলাছ না, কীর্তটা শুরু হয় গর্ত হবার পর। i 
যখন ডিম পাড়ার সময় হয়, তখন জ্বরী-পাঁথটা গর্তের 


উনচীল্পশ 


ভেতর ঢুকে চুপচাপ বসে থাকে । আর তখনই শুরু হয় পুরুষ- 
পাখিটার কাণ্ডকারখানা। পুরুষ-পাঁখটা করে কমা, 
কাদা, গোবর এমনাক নিজের মল ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে এসে 
গর্তের বাইরের দিকটায় লেপে দতে থাকে আর, ক্রমশঃ বন্ধ হতে 
থাকে গর্তের মুখটা । অবশেষে যখন গতর্টা সামান্য একটা সরু 


ফুটো হয়ে দাঁড়ায় তখন ক্ষান্ত হয় সে। স্ত্রী পাখিটাকে 
সে কিন্তু আদৌ জোর করে ঢুকিয়ে দেয় না; অথচ স্ত্রী-পাঁখিটা 
স্বেচ্ছায় এই কারাগার বেছে নেয়। কারণ এটাই এদের নিয়ম। 
তাই দেখা যায় যে পুরুষ-পাখিটা যখন গর্ত বোঁজাচ্ছে তখন 


শত্রু হচ্ছে বাঁদর আর সাপ, তাই এদের চোখে ধুলো দেবার 
জন্যেই এই পদ্ধাতি। যাই হোক, এ যে ছোট্ট ফুটোটা থেকে গেল, 
ওর ভেতর দিয়ে পুরুষ পাঁখটা স্ত্রী-পাঁখটাকে খাওয়ায়, শুধ 
ঠোঁটটা একটু ভেতরে ঢ্াঁকয়ে। এই অবস্থায় থাকতে থাকতে 
স্তী-পাখিটা ডিম পাড়ে আর ডিম ফুটে বাচ্চারাও বের হয়। 
যতদিন না বাচ্চাগুলো শক্ত সমর্থ হয়ে ওঠে, ততাঁদন স্ত্রী 
পাখিটা এরকম কোটরের ভেতরে থেকে যায়, পুরুষ পাঁখটার 
আনা খাবার থেকে নিজেও খায়, বাচ্চাদেরও খাইয়ে দেয়। 
সবাই মলে বোজানো গর্তটা ভাঙতে থাকে। ভাবতে অবাক 
লাগে, হর্নীবলের এক একটা প্রজাতির স্ত্রী-পাঁখরা প্রায় মাস 
দুয়েক পর্যন্ত এরকম স্বেচ্ছানর্বাসনে কাটাতে পারে। 

প্রায় প'য়তাল্লিশ রকম হর্নীবল্‌ ছাড়িয়ে আছে সারা 
et আকৃতিতেও সবাই সমান নয়। শরীরের দৈর্ঘ্য 
কারও মান ১৫ ইন্চি, কারও বা প্রায় পাঁচ ফুট। গায়ের রঙ 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাদা আর কালোর মিশ্রণ, তবে কারও গায়ে 
কালোর ভাগ বেশি, কারও বা সাদার ভাগ । ভারতে যে প্রজাতি 
দেখা যায় তার ঠোঁটের রঙ বাদামী-সাদা কিন্তু সেনেগাল বা 
সোমালিল্যাণ্ডে একরকম প্রজাতির ঠোঁট লাল, তাই নামই 
হয়েছে 'রেড্‌-বিল ড্‌ হর্নাবল্‌। কিন্তু এদের সকলেরই 
ঠোঁটের গড়ন দেখে মনে' হবে যে ঠোঁটদুটো নিশ্চয়ই' খুব ভারী । 
আসলে তা নয়, কারণ ঠোঁটের ভেতরটা ফাঁপা ৷ 


সাটিন বোয়ার বার্ডএর কথা বলতে গিয়ে বাসা তোর 
করাতে লালার ভূমিকার একটু আভাস পাওয়া গেছে নিশ্চয়ই । 
টিবি আঠালো হতে পারে আর তা যে সিমেন্টের 


স্তী-পাঁথটাও ভেতর থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করছে। কিন্তু 
কেন? 


উদ্দেশ্য হল নর ন্পদ্রবে ডিম পাড়া । এদের বাচ্চার প্রধান 


মতই বাঁধন দিতে পারে তা সুইফ্‌ট পাঁখদের না দেখলে 
বিশ্বাসই করা যায় না। পশ্চিম আফ্রিকায় যেসব সুইফট 
দেখতে পাওয়া যায় তারা সাধারণতঃ তাল গাছে বাসা বাঁধে । 
একেই অন্য গাছের পাতার তুলনায় তালপাতা বেশ মজবুত, 


চাল্লশ 


আজৰ জাবের জীবনধারা 


তার ওপর শুকনো তালপাতার সঙ্গে যখন পালক লালা দিয়ে 
জুড়ে দেওয়া হয় তখন তা চট করে ছে'ড়া খুবই মুস্কিল হয়ে 
পড়ে। 

প্রথমে এরা শুকনো তালপাতা লম্বা করে চিরে নেয়_ 
এক একটা টুকরো হয় প্রায় হী পাঁচেক লম্বা আর ইণ্টি 
দুয়েক. চওড়া । তারপর প্রত্যেক টুকরোর ওপর এক একটা 
নরম পালক লালা মাখয়ে.লেপটে দেয় তারা । এই পালকগুলো 
নিজেদের গায়েরও হতে পারে, আবার অন্য পাখির খসে পড়া 
পালকও হতে পারে। লালা লাগানোর িছ:ক্ষণ পরেই এত আঁট 
হয়ে জুড়ে যায় যে পাতা থেকে পালক আলাদা করা খুব শক্ত 
হয়ে পড়ে। তারপর এই পালক লাগানো তালপাতার টহকরো- 
গুলো আবার পরস্পরের সঙ্গে লালা দিয়ে জুড়ে জুড়ে বড় 
করে ওরা। পুরো বাসাটাই গাছের গায়ে লালা দিয়ে আটকানো 
থাকে ফলে অনেকসময় দেখা যায় যে প্রচণ্ড ঝড়ে তালগাছের 
মাথা নুয়ে পড়ল, অথচ বাসাটা গাছের গায়ে যেমন ছিল তেমনই 
সেটে রইল। 

বাসা বাঁধা সাঙ্গ হলে শহর হয় ডিম পাড়া। ডিম পাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই তারা আবার লালার আঠা দিয়ে ডমগুলো বাসার 
সঙ্গে জুড়ে দিতে ভোলে না। ফলে, বাসাটা যাঁদ উপুড় করে 
ধরা যায় তাহলেও ডিম মাটিতে পড়বে না। ডিমের ওপরাদিকটা 
ফেটে বাচ্চাগুলো বেরোয়। অথচ ডিমের খোলাটা বাসার সঙ্গে 
আটকেই থাকে । 

অবশ্য, এই সুইফট্‌ পাঁখর অনেকগুলো প্রজাতি দেখতে 
পাওয়া যায়। যে বাসা বাঁধতে লালা ঝরায়, তা নয়। 
আবার, সকলের লালাই একরকম আঠালো নয়। এই লালার 
কেরামাততে সবাইকে টেক্কা দিয়ে যায় “সি-ফ্রান-সিকা’ প্রজাতির 
সুইফট পাখি ৷ বাসা বাঁধার জন্যে এদের কোনও কিচ্ছুর দরকার 
নেই, নিভে'জাল লালা দিয়েই গড়ে ওঠে পুরো বাসাটা। এই 
বাসা এতই চটচটে যে খাড়া দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিলেও 
পড়ে যাবে না। বহ্ পাহাড়ের গুহার ভেতর দিকে (বিশেষতঃ 


আজব জাবের জীবনধারা 


চীনদেশে) দেখা যাবে যে এই সুইফটের বাসার একাদিকটা 
দেয়ালের সঙ্গে লেপটে রয়েছে, অথচ তলার দিকে কোনও 
অনুভূমিক জমির দরকার নেই বাসাটাকে তুলে ধরে রাখার 
জন্যে। সুইফটের আর এক প্রজাতি “সফুসফাগা’ লালা 


সইফটের বাসা-স্রেফ্‌ লালা দিয়ে তৈরি 


ব্যবহার করে বটে, তবে তার আঠা ততো জোরালো নয়। 
বাসাটাকে আঁটোসাঁটো করার জন্যে এই আঠা যথেষ্ট, (কিন্তু 
তা বলে এই বাসাকে দেয়ালে আটকে রাখা যাবে না। তাই দেখা 
যাবে যে শীস-ফ্যাঁসফাগা” পাহাড়ের গুহার ভেতর কোনও 
উচু পাথরে অন-ভূমিক তলের ওপর বাসা বাঁধতে শুর; করে। 

অবশ্য, বাসা বাঁধা ছাড়াও সুইফটদের যে গুণটা 
জগাঁদ্বখ্যাত, তার কথা না বললেই নয়। চেহারায় ছোট্ট খাটো 


একচাল্লণ 


lb UNE EPA: NA HP CCMA TEESE SECIS 
হলে হবে ক, চিল-শকুন-বাজপাখিও সুইফটের সঙ্গে ওড়ার 


পাল্লা দিতে পারবে না। লম্বায় খুব বেশি হলে সাত থেকে আট 
ইণ্টি-_কিন্তু প্রতীদন প্রায় ৬০০ মাইল উড়ে চলা এদের কাছে 
ছুই নয়। তার ওপর ওড়ার গাঁতবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় প্রায় 
৬০ মাইল । তাই পৃথিবীর বহু জায়গাতেই এদের দেখতে পাওয়া 
শন্ত নয়। তবে, কুচকুচে কালো রঙের প্রজাতিরা সাধারণতঃ 
দেখতে পাওয়া যাবে ইউরোপ, আফ্রকা ও দক্ষিণ এশিয়ায়; 
খয়োর-সাদা গা ও সবুজ লেজওলা প্রজাতিরা ঘোরাঘ্ীর করে 
পূর্ব এশিয়া, মালয় ও হিমালয়ের কোলে এবং নীলচে ছাই 
রঙের পালকওলা প্রজাতিদের ‘সন্ধান পাওয়া যাবে ভারতের 
অন্যান্য জায়গায়, মালয়েশিয়ায় আর তার কাছাকাছি দবীপ- 
গুলোতে ৷ 


সবাই জানে যে পাঁখি মাত্রই অণ্ডজ। অর্থাৎ ডিম ফুটে 
বাচ্চা বের হয়। ?কল্তু ডিম পাড়লেই তো চলবে না, তার ওপর 
ভারতে ক বোর ডগ 2 খরাই ডিমের ওপর বসে 
বা ডিমে যে কোনওরকমে তদের শরীরের উষ্ণতার ছোঁয়া লাঁগয়ে 
তা দেয়। কিন্ত এক ধরনের পাঁখ আছে যারা তাদের ডিমে গা 
লাগিয়ে তা দিতে পারে না বা চায় না। অবশ্য ডিম পেড়ে তারা 
ফেলে রেখে চলেও যায় না। তার বদলে তারা এমন কাণ্ড করে 
যা শুনতে আব*বাস্য তো বটেই, তার ওপর মনে হতে পারে 
যে এইসব কাণ্ড করে ডম ফোটানোর চেয়ে ডিমের ওপর তা 
দেওয়া অনেক সহজ। কিন্তু কী আর করা যাবে, যার যা 


প্রকৃতি! 


অস্ট্রেলিয়ার দাঁক্ষণাণ্চলের নির্জন মাঠে বা বনে বেড়াতে 
গেলে অনেকেরই চোখে পড়বে প্রায় পাঁচ-ছ মিটার ব্যাসের ও 
দেড়-দু মিটার উচ্চতার নরম 'ঢাব। এগুলোকে ওখানকার 
আদিম আদিবাসীদের কবর বলেই ভাবা হত ৷ কিন্তু মাত্র বছর 
তাঁরশেক আগে জানা গেছে যে এর জন্যে দায় মানুষ নয়, 


পাঁখ। এরা জাতে লি কিন্তু দেখতে অনেকটা পায়রার 
মত- স্থানীয় নাম “ম্যালী ফাউল ৷” 


মে মাস নাগাদ এরা বাঁলতে বিরাট গর্ত করতে শর 
করে। জুন মাস থেকে শুরু হয় ডাল, পাতা, ফল, পশুপাখর 
মৃতদেহের অংশ ইত্যাঁদ +দয়ে গর্তটাকে ভাত করা। প্রায় মাস 
খানেক বাদে দেখা যায় যে গর্তটার ওপর 'ঢাব হয়ে উঠেছে। 
ইতিমধ্যে বর্ষা এসে যায় আর বাৃঁষ্টর জলে এইসব জৈব জানস- 
গ্রুলো পচে গরম হয়ে ওঠে। আগস্ট মাসে আরও কিছ বালি 
ছড়িয়ে এরা ঢাবির তাপমাত্রা কাময়ে আনে ৩৩: ডাগর 
সোন্টগ্রেডে। তারপর শুরু হয় ডিম পাড়া । ডিমগনুলো 1ঢাবর 
তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে, তাদের আর কষ্ট করে $ডমে তা দিতে 
হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে এসেই এরা তদন্ত করে যায়, ডিমের 
চারপাশের তাপমাত্রা কমবোশ হয়ে পড়ছে ?কনা। 


এদের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র চোঁটদটো। ঠোঁটের দুপাশে 
দুটো তাপ-সংবেদনশীল বিন্দু আছে; তাই যে কোনও জিনিসে 
ঠোঁট ডুবিয়ে দিলে ওরা বুঝতে পারবে 'জানসটার তাপমান্রা। 
শেষ রান্রে যাঁদ ঢাব খুব ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে তাহলে ডিমের 
ওপরটা খুলে দেয় যাতে ভোরের সূর্যের আলো ডিমগদলোকে 
গরম করে তোলে; আবার দুপুরে সূর্যের তাপ বেড়ে গেলে 
বাল এনে ডিমের ওপর চাপা 'দয়ে দেয়। অনেক সময় দুপুরে 
ঢাব খুব গরম হয়ে উঠলে সন্ধ্যেবেলা ডিমের ওপরের বালি 
সরিয়ে দেয় যাতে 1ডমগুলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়। 


সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে ডিম ফোটাতে গিয়ে ম্যালী 
ফাউলকে কত ঝক্কিই না সামলাতে হয় ! তাই, এদের বাচ্চারা 
জন্মেই যে প্রচণ্ড কর্মঠ হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি! 
ফলে, অনেক সময়েই দেখা যায় যে ডিম ফুটে যখন বাচ্চা 
বেরোলো, তখন হয়তো মের ওপর প্রায় ছ ফুট উচু 
জপ্জালের টাব টেকে আছে। কিন্তু বাচ্চাটা অনায়াসে ঢিবি 
ফুড়ে বাইরে বোরয়ে আসবে । শুধু তাই নয়, ডিম থেকে 


| 


বেরিয়েই এরা বাবা মা-র মত এক গাছ থেকে আর এক গাছে 
উড়ে উড়ে বেড়াবে। 


বাসার বৈচিত্র্য নিয়ে কথা বলতে বলতে মনে পড়ে 
যাবেই তাদের কথা, যাদের বাসা বালাই নেই। অনেকেই জানে 
যে কোকিল কাকের বাসায় ডিম পেড়ে পালিয়ে যায়। তবু 
বলতে হবে যে তাদের ক্ষেত্রেও বাসা একটা চাই-ই-তা সে 
নিজের বাসা না হোক। কিন্তু দক্ষিণ মের প্রদেশের পেঙ্গুইনরা 
নিজের বাসা বাঁধতে তো পারেই না, তার ওপর সেখানে অন্য 
পাঁখর দেখা মেলাই দুজ্কর, তাই কোকিলের মতো ভণিতা তারা 
শেখেনি। 

এদের ধু ধু বরফের রাজ্যে তাপমাত্রা কখনও শূন্য ডিগ্র 
সোন্টগ্রেডের ওপরে ওঠে না; তার ওপর শীতকালের তুষার 
বড়েও ওররা-্কাকা জারগার ঠা দাঁডিরে থাকে বাসা বাঁধরেই 
বাকী দিয়ে_ডাল-পাতাওলা গাছ এ রাজ্যে নেই বললেই হয়! 
স্থায়ী পাহাড়ের গুহাও খুজে মেলা ভার! প্রকাতি একটা মাত্র 
উপায়ই বলে দিয়েছে এদের তা হল যথাসম্ভব গা ঘে'সাঘেশস 
করে দাঁড়য়ে থাকা । কিন্তু ভিড়ের মাঝামাঝি যারা থাকবে 
তাদের যতটা আরাম লাগবে, ভিড়ের বাইরের দিকে যারা 
থাকবে তাদের নিশ্চয়ই ততটা গরম বা আরাম লাগবে না। তাই 
তুষার-ঝড়ের সময় দেখা যাবে, কয়েক মানট অন্তর বাইরের 
দিকের পেঙ্গুইনরা ভিড়ের মাঝামাঝি চলে আসছে আর 
ভেতরের দিকের পেঞ্গুইনরা চলে আসছে বাইরের দিকে। 
প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এই বোঝাপড়া আর সহযোগিতার 
এমন স্ন্দর দ্টান্ত জীবজগতে আর কোথাও খুজে পাওয়া 
যাবে না সন্দেহ। 

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার_ অন্য পাখিরা সাধারণতঃ 

ডিম পাড়ার সময় হিসেবে শীতকালটা এড়িয়ে চলে, কিন্তু 
পেজাঃইনরা ডিম পাড়বে হাড় কাঁপানো শীতে । কারণ অন্য 
পাঁখদের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে বিশেষ সময় লাগে 
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পায়ের ওপর ডিম রেখে তিন মাস উপোস-পেশগইন 


না, কিন্তু পেঙ্গুইনের সময় লাগে অন্ততঃ দু মাস। ফলে 
ইতিমধ্যে ঠাণ্ডাও একটু কমে আসে আর নতুন বাচ্চাদের প্রথম 
শীতের ধাক্কাটা সামলাতে হয় না। বরং তাদের জীবনে প্রথম 
শীত আসতে আসতে তারা অনেক বড় হয়ে ওঠে। 

এদের ডিম পাড়া আর বাচ্চা প্রাতপালনের পদ্ধাতটাও 
বেশ মজার । স্ত্রী-পেঞ্গুইনটা ডিম পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ 
পেঙ্গুইনটা ডিমটাকে তার পায়ের ওপর 'দিকে তুলে নেয়। 
একেই এদের পা দুটো বেটে বেটে, ত তার ওপর দু পায়ে খাড়া 
হয়ে দাঁড়ালে চার্বগুলা মোটা পেটটা প্রায় পায়ের ওপর ঝুলে 


তেতাল্লিশ 


পড়ে। ফলে ডিমটা পা আর পেটের চার্বর মাঝখানে থেকে বেশ 


জামা পরে। বড়দের সঙ্গে তার লোমের অনেক তফাও। বসল্ত- 


ভালই উষ্ণতা ভোগ করে। এক একটা পেঙ্গুইন প্রত বছর মান্ 
একটা ক দুটো 1ডম পাড়ে, তাই একটা ক দুটো ডিম কোলের 
ওপর তুলে নিতে কোনও অস্নাবধেই হয় না। 


তার চেয়েও বড় কথা, পেঙ্গুইনের কী অপরিসীম ধৈর্য্য 
আর সহনশীলতা! ডিমটা পায়ে তুলে নেবার পর একটা পদররুষ- 
পেঙ্গুইন ৬৩ ?দন একভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, একট? আধ: 
টিলেও গডমটা কিছুতেই গাঁড়য়েই পড়ে যায় না, আর এই 
৬৩ দিন সে সম্পূর্ণ উপোস করে কাটায় ৷ স্তরী-পেঙ্গুইনটা ডিম 
পেড়েই বোরয়ে পড়ে খাবারের সন্ধানে । এদের খাবার সাধারণতঃ 
থাকে জলেই; কিন্তু তখন শীতিকাল-_মের-প্রদেশের বৌশর- 
ভাগ অঞ্চলেই জল হয়ে যায় শক্ত বরফ ৷ ফলে, স্বী-পেঙ্গুইনকে 
মাইলের পর মাইল এগিয়ে যেতে হয় বরফগলা জলের সন্ধানে । 
এরকম জায়গায় এসে সে নিজে তো খায়ই, তার ওপর তার ভাবী 
যখন সে ফিরে আসে পুরুষ-পেঞ্গুইনটার কাছে, তখন ডম 
ফোটার সময়ও হয়ে আসে । স্তরী-পেঙ্গুইনটাকে দেখতে পেয়ে 
পরুষ-পেঞ্গুইনটা সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের ওপরকার ডিম 
'দয়ে দেয় স্তরী-পেঙ্গুইনটার পায়ে আর এতাঁদনের উপোসী পেট 
ভরাতে চলে যায় খাবারের সন্ধানে । 

ওাঁদকে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে স্তরী- 
পেজ্গুইনটা তার জমানো খাবার দিয়ে শুর? করে সন্তানের অন্ন- 
" প্রাশন ৷ ডিম থেকে বাচ্চারা বেরোয় গায়ে ঘন খসখসে লোমের 


কালের মাঝামাঁঝ এই জামাটা গা থেকে পুরো খসে পড়ে আর 
গাঁজয়ে ওঠে বড়দের মত মসৃণ তৈলান্ত ঘন লোম। 


সদ্যোজাত বাচ্চারা মায়ের পেটের কাছেই ঘদরঘ নুর করে 
বটে, তবে একটু বড় হলেই দেখা যায় সব কটা বাচ্চা এক 
জায়গায় খেলা করছে. আর তাদের মায়েরা গোল হয়ে তাদের, 
পাহারা ীদচ্ছে। 

দেখতে দেখতে এসে যায় গরমকাল। চারাঁদকেই তখন 
বরফ গলে জল হতে শুর; করে আর পেঙ্গুইনদের মধ্যেও শনর॥ 
হয় চাণ্টল্য, তাদের জল-আঁভযান। যতক্ষণ না আবার শীতকাল 
ফিরে আসছে, ততাঁদন আর তারা ডাঙায় ওঠে না। 


পেঙ্গুইনরা ক্যাসোওয়ারিদের মতই আর এক উড়তে না 
পারা অভাগা ৷ ডানার মত দেখতে দুপাশে দুটো জানিস আছে 
বটে, তবে আদতে ওটা ব্যবহার হয় সাঁতার কাটার জন্যেই, যা 
শুধুমাত্র দাঁড়ের কাজ করে। বরফের রাজ্যে তাই ওদের দর 
থেকে সার বেধে দাঁড়য়ে থাকতে দেখে হঠাৎ ভুল হতে পারে 
কোট-প্যান্ট পরা সাহেব ভেবে । পেঙ্গুইনের পনেরটা প্রজাতকে 
আজ পর্যন্ত আলাদাভাবে চিহ্নিত করা গেছে। এইসঙ্গে 
মানুষের আর একটা ভুল ধারণাও কেটেছে । এতাঁদন ভাবা হত 
যে পেঙ্গুইন বোধহয় শুধ দক্ষিণ মেরঃপ্রদেশ বা আন্টার্টি- 
কাতেই থাকে৷ কিন্তু দুটো প্রজাতিকে দেখতে পাওয়া গেছে 
দাক্ষণ আমোরকার পশ্চিম উপকূলে আর বিষুব অণ্চলের 
গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে । 


সরীসৃপের নাম করলে প্রথমেই মনে পড়বে সাপের কথা 
কারণ সরীস্‌পদের মধ্যে সবচেয়ে পারিচিত প্রাণী বোধহয় সাপ। 
সারা পৃথিবীতে প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশী ধরনের সাপ 
বকে হেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের যে কোনও একটা 
সামনে পড়লেই আমরা আঁতকে উঠব। কারণ আমাদের ধারণা 
সাপের ছোবল মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু আসলে মাত্র 
শাঁতনেক রকমের সাপের বিষ আছে। শন তাই নয়, এই 
মধ্যে আবার একশোর মত সাপের বিষদাঁত থাকলেও 
৮7 
সব সাপই যে ডিম পাড়ে, তা নয়।অনেক সাপের বাচ্চারা 
সরাসাঁর জন্ম নেয় স্তন্যপায়ীদের মত। সাপের চোখ যত 
ভয়ঙকরই হোক, তা কখনও বজতে পারে না। তবে চোখের 
ওপর একটা স্বচ্ছ পর্ণ টানটান করে জোড়া থাকে। সাপদুড়ের 
বাঁশি শুনে সাপ নাক মুগ্ধ হয়ে থাকে, কখনও মাথা নাড়ে 
এ ধারণা আমাদের অনেকেরই আছে।কিন্তু সত্য কথাটা হচ্ছে 
এই নোগদাগ এরকেরারেই/কালা বর কোনও আস্তিহইন্তার 
শরীরে নেই। সাপের সামনে যে জিনিসই পড়বে, তা ব্যাউই 
হোক আর. সাপঃড়ের বাঁশিই হোক, তাকেই ছোবল মারতে যাবে 
অথবা ছোবল মারার আগে তাকে স্থির হয়ে দেখবার চৈষ্টা 


করবে। কখনই দেখা যায় না যে সাপনুড়ের বাঁশির সামনে সাপ | 


আজব জীবের জীবনধারা 


| ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বরং দেখা 


ই বেসিক তেলে dG Hoe 
ছোবল মারার চেষ্টা করছে। 

সাপের জিভ সর আর লম্বা; সবচেয়ে বড় কথা, তা 
মাঝখান দিয়ে চেরা আর সবসময়েই লক্‌লক্‌ করে ওঠে । 
জিভটা ঘন ঘন বার করা আর ঢোকানো দেখে মানূষ ভাবে তার 
বোধহয় তীব্র লালসা। কিন্তু সাপের খিদের সঙ্গে জিভের 
সম্পর্ক আদৌ আছে কি না সন্দেহ ৷ মুখের ভেতর থাকলে কি 
হবে, জিভের আসল কাজ স্রেফ প্রাণ নেওয়া। অর্থাৎ ‘জিভটা 
আসলে তার নাক বলাই ভাল। বাতাসে যেসব সুক্ষ্ম পদার্থের 
কণা ভেসে বেড়ায় তা সাপেরা জিভ দিয়ে ধরে মুখের ভেতর 
নিয়ে আসে। মুখের ভেতরের ওপরের দিকে থাকে একটা 
বিশেষ ঘ্রাণেন্দ্িয়, যা এ পরদার্থকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে 
পারে। ফলে সাপটা তার চারপাশের পারাস্থিতি বুঝতে পারে 
এ রাসয়নিক পদার্থগুলোর সাহায্যেই। ফলে, চোখের পাতা 
ফেলা আমাদের যেমন সহজাত, সাপের বারবার জিভ ৰার করা 
আর ঢোকানোও তেমনই সহজাত প্রবৃত্তি। 

এ তো গেল সাপ নামক প্রাণটার বিশেষ কয়েকটা 
বিশেষত্ব । দু একটা প্রজাতির সাপের কথা আলাদা করে না 


বললে সাপের জগতেও যে বোঁত্য আছে সে কথা প্রমাণ হবে 


প'য়তাল্লিণ 


দি ব্যাক স্নেক নামক সাপটা ডিম পাড়ে। কিন্তু ডিম 
পাড়ার পর সন্তানদের দিকে এরা ফিরেও চায় না। সম্পর্ 
আল্লার ভরসায় সন্তানদের ফেলে রেখে তারা চলে যায়। তাই 
দম পাড়ার আগে এরা খুব খোঁজাখনীঁজ করে যাতে পছন্দমত 
জায়গা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ নরম মাটির ওপর পাথর চাপা 
দেওয়া আছে-_এরকম জায়গা হলেই ভাল হয়। তারপর দেখতে 
হয় যে আবহাওয়া যেন উষ্ণ হয়। অথচ উষ্ণ বলে শুকনো হওয়া 
চলবে না, বাতাসে কিছুটা আর্দ্রতা থাকতেই হবে। সুক্ষ 
রাসায়ীনক সংবেদনশীল জিভ তো রয়েছেই, তাই বাতাসের 
রাসার়ানক উপাদান ঠক করার জন্যে তাদের কোনও অস্নাবধেই 
হয় না। 

পছন্দমত জায়গা খুজে পাবার পর তারা পাথর চাপা 
যাতে নরম মাটি একট: গর্তের মত হয়ে দাঁড়ায়। একসঙ্গে তারা 
এক ডজন থেকে দু ডজন ডিম পাড়তে পার্রে। ডমগুলো 
পাড়ার পর তাদের কাজ শেষ; গর্ত থেকে বোঁরয়ে এরা চলে 
যাবার পর আর কখনও িরেও আসে না সন্তানদের দেখভাল 
করার জন্যে। | 


দডমগুলো প্রথমে দেখতে হয় অনেকটা চড়াই পাঁখর 
ডিমের মতই ছোট ৷ কন্তু আর্দ আবহাওয়া থেকে জল শে 
ডমগুলো ক্রমশঃ আকৃতিতে বড় হতে থাকে। পাখির ডিমের 
ক্ষেত্রে এরকম হয় না, কারণ পাখির ডিমের খোলাগ লো বেশ 
শ্ত। কিন্তু ব্যাক-স্নেকের ভডম টিপলে বোঝা যাবে যে এগুলো 


. শান্ত রবারের মত; তাই 'কছন্টা প্রসারত হয়ে ফখলে উঠতে 


পারে। প্রায় মাস দুয়েক পর দেখা যায় যে এক এ 
প্রায় এক তৃতীয়াংশ বেশী বড় হয়ে উঠেছে আয়তনে । তখন 
শুরু হয় ডিমের ভেতর থেকে বাচ্চাদের বৌরয়ে আসার পালা! 


তখনও পর্ণেবয়সক হয়ে ওঠে না। অথচ হাড় কাঁপানো হাওয়া 
আর তুষারপাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে এরা পাথরের 
গভীর খাঁজে লাকয়ে পড়ে। দেখা গেছে, বাচ্চাগুলো চার ডাগর 
সোন্টিগ্রেড পর্যন্ত ঠাণ্ডায় ভালভাবে বেচে থাকতে পারে, 
অথচ শূন্যে 'ডাপ্র সোল্টগ্রেডের একট, নিচে তাপমাত্রা নামলেই 
তারা আর বে'চে থাকে না। অর্থাৎ এমন জায়গা খুজে বার 
করতে হবে যেখানে তাপমাত্রা শূন্য ভাগ্রর নিচে কিছুতেই নামবে 
না, কারণ তাপমান্রার সামান্য হেরফেরেহ তাদের জীবন-সংশয়। 
িন্তু সহজাতভাবেই তারা অননকজে বাসস্থান কী করে খনজে 
বার করে তা সাত্যই বিস্ময়ের ! 

তারপর আবার গ্রীন্মকাল আসে। ইতিমধ্যে কয়েকবার 
খোলস ছাড়াও হয়ে যায়। এই সময়ে বাচ্চারা হয়ে ওঠে প্রাপ্ত- 
বয়স্ক_লদ্বায় প্রায় দু ফুট আর গায়ের রঙ ঘন নীলচে 
কালো। 'কন্তু দ্বিতীয়বার যখন তাদের জীবনে শীতকাল 
আসে তখন দেখা যায় প্রকৃতির আশ্চর্য আর এক খেলা। 

এবার শন্তঘুমের জন্যে ব্লযাক-স্নেকগদলো যে জায়গার 
সন্ধানে পাড় দেয় তা আর কিছুই নয়_তাদের পৈতৃক বাসা। 
অর্থাৎ যে বাসায় তাদের বাবা-মা আর তাদেরও পূর্বপঃরুষরা 
থাকে, সেই বাসাটা যদি বেশ কয়েক মাইল দুরেও হয় আর 


আজব জীবের জীবনধারা 


পথের মাঝখানে যাঁদ দুর্গম কোনও বাধা ছড়ানো থাকে, 
তাহলেও. তারা “পছপাও হবে না। র্যাক-স্নেক্‌ যেখানে বাসা 
করবে সেখানে ডিম পাড়বে না আর ডিম ফুটে বাচ্চ বেরোনোর 
অনেক আগেই তারা বাসায় ফিরে আসবে। তাই বাচ্চাদের 
কোনওমতেই বাপ-মায়ের বাসা চেনার কথা নয়। তব এই 
অসম্ভবকে সম্ভব করে দি করে, সে প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর 
আজও মেলেনি । 

এই কারণে দেখা যায় কোনও দুর্গম, নির্জন পাহাড়ী 
অণ্চলে কোনও গভীর পাথরের খাঁজে বা গুহায় গিজাগজ 
করছে অসংখ্য ব্ল্যাক-স্নেক। কারণ, যেখানেই তারা ডিম ফুটে 
বেরোক, যেখানেই তারা বড় হোক, অবশেষে ফিরবেই সেই 
একই জায়গায় ৷ যুগ যুগ ধরে পিতৃপদরনষের ভিটে আঁকড়ে 
পড়ে থাকার এই সহজাত প্রবৃত্তি মান্য ছাড়া খুব কম জীবের 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় না কি? 
... ব্ল্যাক-স্নেকদের প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল! 
ণনজের বাচ্চাদের সম্বন্ধে উদাসীনতা শে র্যাক-স্নেকদেরই 
নয়, বৌশরভাগ সাপেরই স্বভাব। অনেকসময় সাপের এই 
স্বভাবটাকে মানুষ আঁতরাঞ্জত করে ফেলে আর জন্ম নেয় নানা- 
রকম রটনা । যেমন, ইংলণ্ডে 'আ্যাডার্‌” নামে যে বিষধর সাপ 
দেখতে পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে ইংরেজরা বলে, এ সাপ নাকি 
নিজেদের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে । ধারণটা ঠিক নয়। 'আ্যাডারং' 
সাপ বাচ্চাদের যত্ব নেয় না বটে, তবে তাদের মেরে ফেলারও 
চেষ্টা করে না। 

এই রকম আর একটা ভুল ধারণা আমাদের গ্রাম 
বাংলাতেও ছাঁড়য়ে আছে। প্রায়ই এখানে দুগ্ধপায়ী সাপের 
কথা শোনা যায় যারা নাকি গরুর বাঁট থেকে সরাসাঁর দুধ চুষে 
খেতে ভালবাসে । সাত্যই অনেক সময় দেখা যায় যে গরএর 
বাঁটে সাপের দাঁতের চিহব; কিন্তু তাই দেখে গ্রামবাসীরা বলে 
যে সাপ দুধ খেতে এসোছল। আসলে, সাপ দুধ খেতে আসে 
না; হয়তো কোনও দাঁড়িয়ে থাকা গরুর চার পায়ের তলা দিয়ে 


০০০০০ 2১  ল 


একটা সাপ যাচ্ছিল আর গরুর দুধের বাঁট দুলে উঠোঁছল। 
তাই দুখের বাঁটের নড়াচড়া দেখে সাপটা ভর পেয়ে তার ওপর 
ছোবল মেরেছে। 


কয়েকটা সাপ আছে যারা ছোবল দিতেই পারে না, অথচ 
এমনভাবে ফোঁস করবে আর ফণা তুলে রাগ দেখাবে যে শ্বাস 
করা শন্ত যে তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। 'হগ্‌নোস্‌” সাপ 
এমনই এক আঁভনেতা। ওর মুখের দিকটা বেশ মোটা আর 
ভাঁরাক্ি (কিন্তু গলার কাছ থেকে ক্রমশঃ সরু হয়ে এসেছে। শত্রু 
সামনে পড়লেই মাথার দিকের এই মোটা অংশটা ফলতে শুর 
করে। ক্রমশঃ বিষধর গোখরোর মত তিনকোনা ফণা তুলে এমন 
ভাব দেখায় যে এই বাঁঝ ছোবল মারবে। তার ওপর তখন 
মুখ দিয়ে এত জোরে স্‌ হিস্‌ করে শব্দ বেরোবে যে 
মনে হতে পারে কোনও ড্রাগন ব্াঝ। কিন্তু সাঁত্য ছোবল মারার 
ক্ষমতা তো নেই, তাহলে তারপর কী হবে? 


Ace pe 
ছি 


৮ 


‘হগূনোস্‌ সাপের 'চৎ হয়ে মড়ার অভিনয় 


যখন হগ্‌নোস্‌ দেখবে তার সব ফোঁসফৌসান ব্যর্থ হল, 
তার কোনও ঢংকেই পাত্তা দিল না শত্রুটা তখন শহর; হবে আর 
এক মজার আঁভনয়। সে আঁভনয় হচ্ছে মরে যাবার আঁভনয়। 
পুরো শরীরটাকে উল্টোদিকে ঘ্ারয়ে অর্থাৎ চিৎ হয়ে তারা 
দনঃস্পন্দভাবে পড়ে থাকবে৷ দেখে মনে হবে সাপটা ব্াঝ মরেই 
গেল। কিন্তু এসময় আর একটা মজার বোকাঁম দেখে না হেসে 
পারা যাবে না? সাঁত্যই যাঁদ কোনও সাপ উল্টে মরে পড়ে থাকে, 


সাতচাল্লশ 


তাহলে তাকে সোজা করে দিলে তো প্রাণ ফিরে আসবে না, 
অর্থাৎ সাপটা সোজা হয়েই থাকবে। কিন্তু হগ্‌নোস্‌ যখন 
মরার ভান করছে তখন যাঁদ কেউ সাপটাকে ঘুরিয়ে সোজা 
করে দেয় তাহলে সাপটা আবার নড়ে চড়ে উল্টে যাবে। মরে 
গেলে চিংপাত হয়ে থাকতে হয়_এ কথাটা প্রকৃতির কাছ থেকে 
সহজাতভাবে তারা জেনেছে । কিন্তু অভাগারা এটা জানে না, 
যায় না। 


সাপ মাত্রই বুকে হেটে চলে । তবে, সব সাপই যে লম্বা- 
লম্বি চলে তা নয়, এক ধরনের সাপ আছে যারা পাশাপাশি 
নড়াচড়া করে, অর্থাৎ মুখটা যোঁদকে থাকে তার সমকোণে 
মাটিতে ঘষটে ঘষটে এরা এগোয়। ইংরাজতে এদের ডাক 
দক্ষিণ ক্যালিফো্ণয়ার মর অণ্চলেই এদের দেখা মেলে। 
এখানকার মাটি মানে ঝরঝরে বাল, তাই পুরু বালির ওপর 
শরীরের এমন কায়দা ঠিক করে 1দয়েছে। 

এদের শরীরকে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, যেন 
কেউ মুচড়ে পাকিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ একট; তেরছাভাবে যেন 
প্যাচ কাটা। ফলে এরা নড়বার জন্যে যখন শরারটা সঙ্কুচিত 
আর প্রসারিত করে তখন আপনা-আপানি দেহটা কোণাকুণি 


এগোতে থাকে। তাই চলবার সময় দেখা যাবে এদের মুখটা 
রয়েছে হয়ত উত্তরাঁদকে তাকিয়ে কিন্তু দেহটা এগোচ্ছে পশ্চিম 
বা উত্তর-পাশ্চম দিক বরাবর । 

আরও একটা মজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের শং, যার জন্যেই 
নাম হয়েছে 'হনেড' বা শিংওলা ৷ দু চোখের ঠিক ওপরে দুটো 
শিংয়ের মত মাংসপিণ্ড খাড়া হয়ে থাকে, কিন্তু এ দুটোকে 
দিয়ে তাদের কী যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় তা এখনও একমান্র 
প্রকতিই জানে। 


আগেই বলা হয়েছে যে সাপ তাদের [জের বাচ্চাদের 
খায় না, তবে এমন কয়েক ধরনের সাপ পাঁথবীতে আছে, যারা 
অন্য প্রজাতির সাপ ধরে গিলে নেয়। তবে হ্যাঁ, এ সব ক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে ভক্ষক সাপটার হয়ত অন্য সাপটাকে খাবার ইচ্ছে 
ছিল না, তবে ঘটনাচক্রে এমন পারাস্থাতর উদ্ভব হল যে 
সাপটাকে [গলে ফেলা ছাড়া উপায় রইল না ব্যাপারটা বলতে 
গেলে সাপের খাওয়া-দাওয়ার পদ্ধাতটা একট; বলতে হবে। 
সাধারণতঃ দেখা গেছে যে সাপ তার শিকারকে যখন 
গিলতে শুর করে তখন শিকারের মুখ বা মাথার দক থেকেই 
খাওয়া শর হয়। শিকারটা ধরার সময় সাপ যেভাবে খ্াশ 
বাগে আনার চেষ্টা করবে_তা সে দৌড়ে গিয়ে শিকারের 
পেছনাঁদক কামড়ে ধরতে পারে বা পেশটয়ে ধরার জন্যে 
শিকারের পেছনদিক থেকে আক্রমণ করতে -পারে। কিন্তু 
যেভাবেই শিকারকে বগলদাবা করুক, খাবার সময় সাপেরা 
আক্রান্ত পশদটার মুখের দিকটাই প্রথমে মুখে পরবে । 
কিন্তু এই নিয়মটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নিয়মও 
মনে রাখতে হবে। মাথার [দক দিয়ে গিলে ফেলাই এদের 
স্বভাব কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে এরা যদি কোনও 
রকে বাগে আনে তাহলে সেই ?শকারকে কব্জা করে রাখার 
জন্যে এরা প্রাণপণ সংগ্রাম করে। অর্থাৎ আঁধকার করা শিকারকে 
অন্য কেউ যাঁদ ছাঁড়য়ে নিতে চায় তাহলে বিনা যুদ্ধে এরা তা 


আজব জীবের জাঁবনধারা 
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ছাড়বে না। অনেক সময় দেখা যাবে যে সাপটা মরে গেল বটে 
কিন্তু শিকারটা সে তখনও জাপটেই ধরে রইল 

এই কারণে কদাচিৎ দেখা যায়, একটা সাপ হয়তো একটা 
বড়সড় শিকার ধরে সবে গেলা শুরু করেছে_শকারের কিছুটা 
মুখের ভেতর সেশধয়েছে আর কিছুটা বাইরে ছটফট করছে। 
কাছাকাছি অন্য একটা প্রজাতর 'সাপ যদি দেখতে পায়, 
একটা নধরকান্তি শিকার সামনে নড়াচড়া করছে তখন দৌড়ে 
গিয়ে সে শিকারটার পেছন 1দিকটাই মুখে ধরে গিলতে চেষ্টা 
করবে। এভাবে দুটো সাপের মুখ ক্রমশঃ কাছাকাছ আসতে 
থাকবে_ কিন্তু তখনও কেউ শকারটাকে ছাড়তে রাজ নয়। 
এই অবস্থায় যাদ একটা সাপ আর একটা সাপের চেয়ে বড় হয় 
তাহলে তার মুখের হাঁটাও আর একটা সাপের চেয়ে বড় হবে। 
ক্রমশঃ, বড় সাপটা ছোট' সাপটার মুখটাকে নিজের মুখের ভেতর 
আস্তে আস্তে ঢ্যাকয়ে নেবে । কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার 
হলো ছোট সাপটা বড় সাপের মুখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে 
বুঝতে পেরেও 1শকারটাকে ছাড়বে না। ক্রমশঃ দেখা যাবে, ছোট 
সাপটা ধীরে ধারে বড় সাপটার মুখের ভেতর ঢুকে গেল। 
অবশ্য, এরকম সৃচ্টিছাড়া কাণ্ড সাধারণতঃ দেখা যায় এমনসব 
সাপের ক্ষেত্রে যারা বেশ কাঁদন ধরেই উপোসী। বহুদিন বাদে 
খাবারের খোঁজ পেয়ে তারা শিকারকে এমন আগ্রহভরে গিলতে 
থাকে যে বেচারার খেয়ালই থাকে না, হয়ত অন্য সাপের খাদ্য 
হয়ে যেতে পারি! 


সাপের মধ্যে ভয়ঙ্কর বলে যাদের খুব নাম-ডাক আছে 
তাদের মধ্যে অজগর সাপের নাম কে না শুনেছে। কিন্তু এই 
অজগর সাপকে যাঁদ কেউ বলে লজ্জাবতী সাপ তাহলে হাসি 
পায় নাকি? সত্য, সিয়েরা লিওন নামক জায়গায় এক রকম 
অজগর সাপ দেখতে পাওয়া যায় যাদের নাম দেওয়া হয়েছে 
'শেম্‌ স্নেক্‌’ বা লজ্জাবতী সাপ। 

এরা ভয় পেলে মাথার চারপাশে দেহটাকে পেচিয়ে 


এমনভাবে কুড়ে যাবে যে মনে হবে একটা গোল বল আর 
তখন মাথাটা দেখতে পায় কার সাধ্য! স্থানীয় লোকেরা বলে, 
কোনও লোক যাঁদ এই অজগরের সামনে আসে বা তার গায়ে 
চড় মেরে পালিয়ে আসে তাহলেই এরা কু'কড়ে যাবে । আসলে, 


সাপের সাপ গেলা 


এরা জানে যে মানুষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, 
কু'কড়ে যাওয়া হল এদের ভয় পাওয়ার লক্ষণ। 

কিন্তু ছোট সাপও তো মানুষকে আক্রমণ করার চেষ্টা 
করে আর অজগর হয়েও এদের এত ভয় কীসে ! আসলে এরা 
নামেই অজগর বা পাইথন; কিন্তু দেহটা খুব বোঁশ হলে চার 
ফুট লম্বা হবে: বিষদাঁতও নেই যে ছোবল মারবে, তাই কু'কড়ে 
যাওয়া ছাড়া এদের আর কী বা করার আছে! তা বলে যে 
কোনও সাপই 'কল্তু এভাবে কু্কড়ে যেতে পারে না। 

এদের শরীরের গড়ন দেখে বিজ্ঞানীরা অজগর গোজ্ঠীতে 
ফেলছেন কিন্তু অজগর সাপ বিরাটও হতে পারে বৈ কি! তবে 
তারা কেউ লজ্জাবতী নয়। যেমন আঁফ্রকার পরক্‌ পাইথন,’ 
লম্বায় হবে প্রায় বিশ ফুট আর “রোটাকউলেটেড্‌ পাইথন 
গোষ্ঠীর অজগর সাপের দৈর্ঘ্য কম করেও [তিরিশ ফুট তো 
হবেই। এই বিরাট শরীরের পক্ষে বড় বড় জন্তু তু গিলে ফেলা খুব 
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একটা শল্ত নয়। বশ ফুটের অজগরগুলো তো প্রায়ই হাঁরণ 
শিকার করে আর তাঁরশ ফুটওলা অজগরগুলোর পক্ষে একটা 
মাঝারি সাইজের নাদুস-নুদুস শুয়োর আস্তে আস্তে গিলে 
ফেলা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। 
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অবস্থাতেই মুখের ভেতর ঢুকে যায় আর তার শরীরের 
পাচকরসে হজম হতে বেশ সময়ও লাগে। তাই শিকার গেলার 
ঠিক পরেই এদের নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে. না বললেই হয়। 
এই অবস্থায় এরা এমনই 'ীনঃস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে যে এই 
সময় যে কোনও লোক তাকে না আয়াসেই মেরে ফেলতে 
পারে। 


সাপ যে বিষ ঝাড়তে পারে, তা আর নতুন করে বলার 
পিছু নেই। বিশেষ করে কোবরার নাম শুনলে গা শিউরে 
উঠবেই তার বিষের কথা ভেবে । 'কন্তু ীরংগ্যাল্‌” নামের 
কোবরা আরও এক কাঠি ওপরে। ছোবল মারা ছাড়াও এদের 
কাছে {বিষ ঝাড়ার আর এক অস্ত্র আছে যা সর্পজগতে সম্পূর্ণ 
ব্যাতক্রম। এরা থুতু ছেটানোর মতো এত জোরে বিষ ছুড়ে দিতে 
পারে যে, প্রায় আট ফুট দুরেও বিষ ছুড়ে ফেলা তার পক্ষে 
অসাধ্য নয়। তার ওপর শন্রু যাঁদ মানুষ বা জীবজন্তু হয় 
তাহলে তারা ঠিক শব্ুর চোখে টিপ করে বিষ ছণড়বে। এই 
লক্ষ্যভেদ এমনই নিখুত যে শত্রু আট ফুটের মধ্যে থাকলে 
{বষ তার চোখে গিয়ে লাগবেই । যে কোনও জীবের চোখে এই 
{বিষ লাগলে সে বেচারা চোখে ধুতরো ফুল তো দেখবেই, 
উপরন্তু চোখ অন্ধও হয়ে যেতে পারে। 

আমরা যেমন জোরে থুতু ফেলতে গেলে মাথাটাকে 
প্রথমে একটু পেছন দিকে হেলিয়ে নিই, তেমনই রংগ্যালও 
ফণাটাকে একটু পেছন দকে হেলিয়ে তারপর সজোরে 
হয়ে যায়ই, তার ওপর হাড়গোড় ভেঙে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে মুখের 
এইভাবেই শ্বাসরোধ করে বা হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া ছাড়া দুপাশ থেকে দুটো তরল বিষের ধারা সবেগে ছুটে যায় 
অজগর সাপের উপায় নেই । কারণ শিকার 'নজাঁব হয়ে পড়লেই :| শিকারের চোখের "দিকে ৷ তাই যেসব চাঁড়য়াখানায় বা পরীক্ষা- 
এরা আস্তে আস্তে গিলতে শুরু করে । এই বিশাল শরীর নিয়ে গ্রারে রিংগ্যাল্‌ সাপ ধরে রাখা হয় সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা 
তাড়াতাঁড় ছোটা এদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই [শিকারের পেছনে অবলম্বন করতে হয়ই। যারা এই সাপ নিয়ে পরীক্ষা-ীনরীক্ষা 
ধাওয়া করে মুখ "দয়ে প্রথমেই কামড়ে ধরা এদের কম্মো নয়। করে বা খাবার-দাবার খাওয়াতে যায় তাদের একরকম মুখোস 
তার ওপর এরা চিবিয়ে খেতে পারে না বলে শিকারটা আস্ত পরে নিতে হয়”-এই মুখোসে একধরনের পুরু আর 


গোটা শ্য়োর গলতে পারে_রেটিকিউলেটেড্‌ পাইথনত 

তবে হ্যাঁ এরা ছোবলও দেয় না, দৌড়ে গয়ে মুখে করে 
গশকারও ধরে না। এরা প্রথমে শিকারের চারপাশে পেশচয়ে 
ধরে চাপ দিতে থাকে । এ.চাপ যে কী প্রচণ্ড তা একমান্র 
আক্রান্ত প্রাণীটাই মালুম পায়! শ্বাসরোধ হয়ে অজ্ঞান তো 


পঞ্চাশ । ... আজব. জীবের জীবনধারা 


চশমা লাগানো থাকে, যাতে সাপের ছদ্ুড়ে দেওয়া বিষের ফোঁটা 
কোনওভাবে চোখে গাঁড়য়ে না পড়ে। কিন্তু এই বিষ চামড়ার 
লাগলে_বিশেষ করে লাগার পরেই ধুয়ে ফেললে- বিশেষ 
কোনও ক্ষাত হয় না। তবে কোনওভাবে রক্তের সঙ্গে মিশে 
গেলেই কেলেঙ্কারী ! 


সরীসৃপদের জগতে শুধু সাপই নেই, গিরগিটিও একটা 
শবাঁশষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। টিকটাকর জাতভাই এই- 
সব গিরাগাটদের মধ্যে যাদের আচার-আচরণ সবচেয়ে বোঁশ 
বিস্ময়ের উদ্রেক করে, তাদের একদল হচ্ছে “চ্যামেলিয়ন' ৷ এদের 
বেশিরভাগই ঘোরাফেরা করে আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারে। তবে 
ভারত, সিংহল ও স্পেনেও এদের দএকটা প্রজাতি খন্জে 
পাওয়া যাবে। এক একরকম প্রজাতির শরীরের দৈর্ঘ্য এক এক- 
রকম- সামান্য কয়েক ইণ্চি থেকে শুরু করে প্রায় দু ফুট 
প্ন্তি। তবে, গায়ের গড়নে সব প্রজাতই প্রায় একই রকমের। 
যে দুট বিষয়ের জন্য এরা চিরকাল মানুষকে অবাক করে 
রেখেছে তা হল এদের জিভ আর গায়ের রঙ বদল । 

এদের প্রায় সকলেই কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবনধারণ করে। 
কিন্তু কটপতঙ্গ ধরার জন্যে এদের একটা অদ্ভূত অন্তর 
দিয়েছে প্রক্কাত। সেই অস্তটার গাতবেগ আর লক্ষ্যভেদ করার 
ক্ষমতা এত নিখুত যে এরা যদি মনে করে কোনও পতঙ্গকে 
ধরবে তাহলে নিতান্ত ভাগ্য সপ্রসন্ন না হলে পতঙ্ঞটার 
নিস্তার নেই। অক্্রটা হচ্ছে এদের জভ। এরকম সৃষ্টিছাড়া 
জিভ দুনিয়ায় আর কোনও জাবের নেই ৷ কারণ এদের শরীরটা 
যত লম্বা, এদের জিভটাও তত লম্বা তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে 
তার চেয়েও বড় হতে পারে। 

এত বড় জিভ এরা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে রাখে কী 
করে? তার জন্যেও রয়েছে ব্যবস্থা। আসলে জিভের ভেতরটা 
ফাঁপা আর সহজেই গুটিয়ে ফেলা যায়। জিভ মুড়ে ফেলার 
ক্ষমতা আমরা স্তন্যপায়ীদের জগতে আর্দভাকের মধ্যে একটু 


জিভ যেন গদলাতি_চ্যামোলিয়ন 


দেখেছি কিন্তু এ ব্যাপারে চ্যামৌলয়নদের ধারে কাছে কেউ 
আসতে পারে না। 

একটা বসে থাকা পতঙ্গকে ধরবার জন্যে যখন এরা তাক 
করবে তখন জিভটা এমন বদ্ুংগাঁততে ছুটে এসে ধাক্কা 
মারবে পতঙ্গটাকে, যে তা দেখে যে কোনও তারন্দাজই বোধ- 
হয় লঙ্জা পাবে। শুধু তাই নয়,এই. জিভের ডগায় রয়েছে 
একটা ছোট্ট গোলাকৃঁত - মাংসাঁপণ্ড_দেখে মনে হবে যেন 
{জিভের ডগায় ফোঁড়া। এই ডগা থেকে এমন চট্চটে একরকম 


একান্ন 


নির্যাস বেরোতে থাকে যে পতঙ্গটার গায়ে লাগলে আর উড়ে 
পালাবার উপায় থাকবে না বেচারীর, জিভের সঙ্গে আটকে 


হয় গায়ের চামড়া ইচ্ছেমত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে পারে 
বলেই ৷ এদের গায়ের অসংখ্য হাওকা ও ঘন রঙের দানা ছড়ানো 


যাবেই। তারপর জিভটা মুখের ভেতর টেনে নিলেই চ্যামে- 
টেনে আনা এই পুরো ব্যাপারটা সংঘঁটিত হয়ে যায় এক 
সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যেই । ফলে বহর লোক চ্যামে- 
িয়নকে দেখেছে কিন্তু তাদের এই শিকার ধরার কাণ্ডটা 
তাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এমনাঁক দ্রুতগাঁতসম্পন্ন মুভি- 
ক্যামেরা না.হলে এই দৃশ্যটার ফটো তোলাও অসম্ভব । 

চ্যামোলয়নের এই শিকার ধরার ব্যাপারে আর একটা 
অঙ্গও দারুণভাবে সাহায্য করে। তা হল তাদের চোখ । চ্যামে- 
লিয়নের চোখও জীবজগতে আর এক ব্যাতিক্রম। চোখের ওপর 
যেন একটা ছদুচোলো বাটি উপুড় করা রয়েছে। অর্থাৎ একেই 
চোখটা বাইরের দিকে ঠেলে বোঁরয়ে এসেছে, তার ওপর ক্রমশঃ 
ছ্চলো হয়ে এসেছে। এই ছদুচলো ডগায় রয়েছে ছোট্র 
একটা ফুটো। এত ছোট একটা ফুটোর ভেতর দিয়ে আলো 
চোখে পড়ে বলেই হয়তো ছোট লক্ষ্যে মনঃসংযোগ করতে 
সুবিধে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, এই চোখের ফুটোটা 
এদিক ওাঁদক ঘুরিয়ে, বিভিন্ন কোণ্‌ থেকে তারা শিকারের 
দুরত্বটা বুঝে নিচ্ছে । আরও আশ্চর্যের ব্যাপার_ এরা দুটো 
চোখে আলাদা জানস একসঙ্গে দেখতে পারে। অর্থাৎ, এমনও 
হতে পারে যে একটা চোখ হয়তো শিকারের দিকে তাক করে 
আছে আর অন্য চোখটা অন্য পাশে ঘুরিয়ে ঘ্যারয়ে দেখছে যে 
অন্য কোনও শিকার আছে কিনা । 

লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা ছাড়াও চ্যামেলিয়নের মত বহুরূপী 
আর খুব কমই আছে। চারপাশের রঙের সঙ্গে নিজের গায়ের 
রঙ বদলে ফেলার অদ্ভুত ক্ষমতা এদের ৷ দেখা যাবে, মাঁটতে 
যখন ঘোরাফেরা করবে তখন এদের গায়ের রঙ মাটির মতই 
বাদামী হয়ে উঠছে, আবার যখন গাছের ডালে বসে আছে, তখন 


আছে। গায়ের চামড়াটা যখন সঙ্কুচিত হয় তখন দানাগুলো 
কাছাকাঁছ আসে আর রওটা হয়ে ওঠে ঘোর। আবার, চামড়া 
প্রসারত হলে রঙটা মনে হয় হাল্কা হয়ে গেল_ঠিক যেমন 
রঙিন বেলুন চুপসানো অবস্থায় একরকম রঙের আর ফোলানো 
অবস্থায় আর একরকম রঙের বলে মনে হয়। 


িরাঁগাঁটদের অন্ততঃ হাজার তিনেক প্রজাতি খুজে 
পাওয়া যাবে পৃথিবীতে কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র দুটো প্রজাতি 
সাত্যই বিষান্ত। এদের একটা পাওয়া যায় মোক্সকোতে, তাই 
নাম মেক্সিকান বিডেড্‌ লিজার, আর একটা পাওয়া যায় 
উত্তর আমোরিকার দাঁক্ষণ দিকের রাজ্যগুলোকে যাদের নাম 
দেওয়া হয়েছে "জলা মনস্টার্‌’। এরা যে মানুষ দেখলেই 
আক্রমণ করতে ছুটে আসবে, তা নয়। বরং এরা বোশরভাগ 
সময়েই সূর্যের আড়ালে পাথরের খাঁজে থাকতেই ভালবাসে ৷ 
দেখতে পাওয়া যাবেই বা কী করে, এরা খাবার খোঁজার জন্যে 
একটুও হাঁকপাক করে না। কারণ, এরা বোধহয় জন্মেছে 
অনশন করে বাহবা নেবার জন্যেই । বহুকাল খাবার না পেলেও 
এদের খুব যায় আসে না, সপ্তাহে একাঁদন মাত্র খেয়ে এরা 
বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারে। তাও খাবারটা টাটকা 
কলা 
ু || 

মৌক্সকোর িরাঁগটিটার গায়ে যেন ছোট ছোট মটরদানা 
বসানো দানাগনলো সাধারণতঃ হলুদ আর কালো রঙের তার 
ওপর এই দুরঙা দানাগুলো সার দিয়ে এমনভাবে সাজানো 
যেন মনে হবে সারা দেহটা জাঁড়য়ে অনেকগুলো মালা পরানো 
রয়েছে। এই দানার জন্যই এদের বলা হয় িডেড্‌ বা দানাযনুন্ত ৷ 
জিলা মন্স্টারেরও গায়ের চামড়ায় এইরকম কারুকাজ তবে 


গায়ের রঙ হয়ে উঠছে পাতার মতই সবুজাভ। এই রঙ বদল 
বাহান্ন 


তার দানগনুলো একট, চ্যাপ্টা। িন্তু রঙ সাধারণতঃ গোলাপী, 
১৫8, HES ENE UE 


আজব জীবের জীবনধারা 


কালো আর বাদামী। শুধ তাই নয় জিলা মনস্টারের গায়ে 


বাভন্ন রঙের দানাগনলো আরও সন্রন্দরভাবে সাজানো থাকে, 
দুর থেকে দেখে মনে হয় যেন নক্সাকাটা জামা পড়ে আছে। 


এই দুজনের বিষই অনেক সময় কোবরার মত মৃত্যু 
ঘটাতে পারে। অন্ততঃ, মানুষের যে অঙ্গে তারা কামড়াবে 
সেই অঙ্গ কয়েক মিনিটের মধ্যেই অসাড় হয়ে যেতে পারে আর 
রন্তের সঙ্গে মিশে গেলে হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দিতে পারে । তাই 
কোবরা জাতীয় বিষধর সাপ কামড়ালে যে চিকিৎসা করতে হয়, 


এই গিরগিটিরা কামড়ালেও ঠিক সেই চিকিৎসা করেন 
সেখানকার ডান্তাররা। তবে গিরাগাটির কামড় খাওয়া লোক 
খুজে পাওয়া ভার। কারণ, এত বড় অস্ত্র থাকতেও এরা 
কোনওদিন আক্রমণ করে না, শুধু পালাবার পথ না থাকলে 
এরা ভয়েই কামড়ে ফেলে! 

শুধু তাই নয়, তিন ফুট লম্বা মেক্সিকান বিডেড্‌ 
লজার্ড আর প্রায় দু ফুট লম্বা জিলা মনস্টারকে চেষ্টা 
করলেই পোষ মানানো যায়, তব এদের নাম ক করে যে হল 
মনস্টার্‌’ বা দৈত্য তা কে জানে! 


ভীষণাকার ড্রাগন বলে যাদের কথা গল্পে-উপকথায় 
ছড়িয়ে আছে তাদের আস্তত্ব সাত্যই কোনও কালে ছিল ক না, 
সে প্রমাণ আজও পাওয়া যায়ান। তবে বিশালাকার গগরাঁগটির 
প্রজাতিগ্ুলোর চেহারা সেই রুপকথার প্রাণীগুলোর সঙ্গে 
বেশ কিছুটা মেলে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে “মনিউর্‌ 
লিজার্ড”। পাঁচ কোট বছর আগেকার ফাঁসলে এদের চিহু 
পাওয়া গেছে, আবার আজও তাদের দেখা মেলে আফ্রিকা, 
অস্ট্রোলয়া, নিউাঁগানি, ভারত আর মালয়ে। মানিটরদের মধ্যে 
একটা বিখ্যাত প্রজাতি হচ্ছে “কোমোডো ড্রাগন'। জাঁবিত 
মনিটর্‌দের মধ্যে এরা সবচেয়ে বড়_ লম্বায় প্রায় ১২ ফুট 
আর ওজন ২০০ পাউণ্ডের বেশি। এরা ক্রমশঃ বিলযাপ্তির 
পথে, তাই দেশে দেশে এদের সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। 

কিন্তু কিছ মানটর্‌ জলেও ভালো সাঁতার কাটতে পারে। 
এমনকি সমদুদ্র পার হয়ে এক দ্বীপ থেকে কাছাকাছি আর এক 
দ্বীপে যেতেও কখনও কখনও এদের দেখা গেছে, তবে এরা 
মূলতঃ ভাঙারই জীব। এদের শন্তিশালী থাবা মাটিতে গর্ত 
খনুড়তে পারদশন। তাছাড়া, গাছে চড়ার ব্যাপারেও এরা খুবই 
ওস্তাদ । 

এদের জিভের সামনের দিকটা সাপের মত দুভাগে চেরা । 
কারণটাও একই, অর্থাৎ জিভটা দ্রানোন্দ্িয়ের কাজ করে। খাবার 


_ _ তিপাম 


দৈত্যাকার 1গরাগাঁট-“কোমোডো ড্রাগন’ 


বলতে যে কোনও ছোটখাট জীবিত প্রাণী_তা সে পাখি, 
িরাগটি বা স্তন্যপায়ী জন্তুই হোক কুকুর, বেড়াল জাতীয় 
মাঝারি আকৃতির প্রাণীরাও এদের শিকার হয়ে যেতে পারে। 
কোনও জন্তুই এদের বিশেষ ঘাঁটাতে চায় না, তবে বিশাল 
অজগর বা কুমির অনেকসময় এই ড্রাগনকে মেরে ফেলতে পারে। 

সাপের ডিমের মতই এদের ডিমের খোলাও বেশ নরম। 
তবে মাঝে মাঝে ডিম পাড়ার জন্যে এরা উহইাটঢাব খুজে 
বেড়ায়। বিশেষ করে বৃষ্টির দিনে এদের একটা প্রজাতি (নাইল্‌ 


মাঁনটর্‌) উহীঢাবর তলার দিকটা একটু ভেঙে ডিম পেড়ে 

চলে আসে । ক্রমশঃ দেখা যায় ডিমের চারপাশে আবার ভাঙা 
উইিবিটা বড় হয়ে ডিমকে চাপা +দয়ে দিয়েছে। কয়েক মাস 
পরে যখন ডম ফুটে বাচ্চা বেরোয় তখন বাচ্চারা আবার উই- 


ঢাব ভেঙে ভেতর থেকে বোৌরয়ে আসে। ডিম সংরক্ষণের এ 
এক. বিচিত্র উপায়! 


টেক্সাস হর্ণেড লজার্ড আকারে অত্যধিক ছোট--মান্র 
চার ইণ্ণি লম্বা, কন্তু প্রকৃতি তাতে এমন দুটো অস্ত্র দিয়ে 
রেখেছে যে বড় বড় পশ্দরাও তার কাছে ঘে'সে না। সারা গায়ে 
এদের শিং বা কাঁটা। অনেকটা ফাঁণমনসা গাছের মত ছ:চোলো 
অনেকগুলো দানা ছাড়িয়ে আছে 1পঠে, ল্যাজে, পায়ে, এমনাঁক 
মাথায়। যাঁদ কোনও পশু বোকার মত তার গায়ে কামড় বসাতে 
যায় তো মুখ ছড়ে-কেটে ছন্রাখান হয়ে যাবে। আবার, যাঁদ 
কোনও চালাক পশু তাদের অন্যভাবে আক্রমণ করতে যায়, 
তাহলেও অন্য এক অস্ত্র তাদের শরীরের ভান্ডারে জমা আছে। 
এই অস্দ্রটাও জীবজগতে এক স্ান্টছাড়া 1জানস। চোখের 
কোটর থেকে এরা রন্তের ধারা পিচাকরির মত ছংড়ে দিতে 
পারে আক্লমণকারীর চোখে। সেই রক্তের এমনই জানলা যে 
আক্রমণকারী ফিরে আক্রমণ করা তো দূরের কথা চোখের 
জালা কমাতেই ছটফট করতে থাকে । সেই সুযোগে হর্ণেড 
'লিজার্ড পালিয়ে বাঁচে। 


তবে হ্যাঁ, তরল জিনিসটা রক্তের মত দেখতে হলেও রক্ত 
নয়, বিষান্ত একটা তরলপদার্থ। তাছাড়া এটাও মনে রাখতে 
হবে যে এই ক্ষমতা সব হর্ণেড লিজার্ডদেরই থাকে না। 
হিণেড' কেন বলা হচ্ছে এদের, তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে 
না! শিং বা হর্ণএর ছড়াছাড় বলেই এই নাম। 

এত অস্ত্র নিয়েও এরা প্রকৃতির দয়ায় বেচে আছে শুধু 
প্রচণ্ড গরম মরুভূমি অণ্লে। এদের বাঁচার জন্যে এত উষ্ণতা 
দরকার যে বাতাসের তাপমাত্রা যাঁদ ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের 
নিচে নেমে যায়, তাহলেই আর বেশিক্ষণ এদের বেচে থাকা 
ম্াস্কিল। আমরা যারা গ্রামে বা শহরে বাস করি তারা ভাবতেই 
পারি না যে আমাদের চারপাশের তাপমাত্রা ৭০ 'ডাগ্রি ফারেন- 
হাইটের নিচে নামবে না। 

এদের আর এক জাতভাই 'ব্যাঁসলিস্ক্‌ জীবজগতে আর 
এক উদ্ভট কাণ্ডের নায়ক। মধ্য আর দক্ষিণ আমোরকার এই 
প্রাণীটা এত জোরে ছুটতে পারে যে বললে কল্পনা মনে হবে । 
জলের ওপর 'দিয়ে এরা পাই পাঁই করে ছুটে বেরিয়ে যায় অথচ 
ডুবে যাবার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। কথাটা শুনতে যতই 
অবিশ্বাস্য মনে হোক, অত্যন্ত দ্ুতগাঁতসপন্ন ক্যামেরা প্রমাণ 
করে দিয়েছে, যে এটা মিথ্যে নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের সমস্ত ব্যাখ্যা 


আর সর্বোপাঁর লম্বা লেজ এদের শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখতে 
সাহায্য করে বৈক ! এত গিরগিটিদের মধ্যে এমন রোগা ছিপ- 


দিয়েও একে আজও বোঝা যাচ্ছে না। একদল বিজ্ঞানী বলছেন 
যে গাতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী এদের দুরন্ত গাঁত এদের 
ছোট্র দেহটাকে হাল্কা করে দেয় ছোটবার সময় ৷ মুভ ক্যামেরায় 
ছাঁব তুলে দেখা গেছে যে এদের পা জলের ওপর স্পর্শ করে 
থাকে সেকেণ্ডের কয়েকশ ভাগের এক ভাগ সময়, তাই ওইট;কু 
চাপে জলের Surface Tension ভাঙে না। অর্থাৎ জলে একটা 
ব্লেড রাখার মত পায়ের চাপ জলের তলকে একট; নামিয়ে দেয় 
বটে, কিন্তু জল ভেদ করে পড়ে যায় না। বিশেষ করে এদের 
পেছনের পা দুটো এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এই 
আজব কাণ্ড সত্যিই সম্ভব হয়েছে। তার ওপর মাথায় একটা 
মকুটের মত খাড়া অঙ্গ, পিঠেও একটা পাখনার মত চামড়া 


আজব জাবের জীবনধারা 


ছিপে দৌড়বীরের মত চেহারা আর কারও নেই। 

যাক, এদের তো পাই জীবনের অনেক কিছ্। কিন্তু 
যেসব গিরগাটির পা-ই নেই, তাকে কি আর গিরাগাট বলা 
যাবে ? চেহারাটা তো তখন গিয়ে দাঁড়াবে সাপ বা কে'চোর মত। 
সত্য কথা বলতে কি, হবহ কে'চোর মত দেখতে বহু 
গিরাগাঁট আছে যাদের পা নেই, অনেকের চোখও নেই; কিন্তু 
তা সত্তেও এরা কে'চো বা সাপের গোল্ঠীতে পড়ে না, পড়ে 
গিরগিটিদের দলে। 

এদের বোশরভাগই ঘুরে বেড়ায় আফ্রিকা ও দাঁক্ষণ 
আমেরিকায় ৷ প্রায় সকলেরই গড় দৈর্ঘ্য ১২ ইপ্টির মত। অবশ্য 
একটা মাত্র বড় প্রজাতি দেখা যায় মধ্য আফ্রিকায়, যার দৈর্ঘ্য 


পঞ্চানন 


প্রায় দ্বিগুণ অথাৎ ২৪ ইাণ্ট । এদের মধ্যে ‘ফ্লোরডা ওয়ার্ম 
শলজার্ড একটা মজার সার্কাস দেখাতে পারে । কে*চো বা অন্য 
কোনও সরীসৃপ যখন মাটি খদুড়ে ঢোকে তখন মাথার দিক 
থেকেই ঢোকা শুর হয়! কিন্তু গোলাপী রঙের এই “ওয়ার্ম 
লজার্ড” গর্তে ঢোকে লেজের দক দিয়ে। 


{কিন্তু পদবিহীন গিরাগাঁটর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য 
ব্যবহার বোধহয় গ্লাস স্নেক্‌” নামক 1গরাগাঁটর। নামে যাঁদও 
‘স্নেক’ কথাটা রয়েছে, তবু এরা সাপ নয় । বিবর্তনের দৌলতে 
এদের পা ক্রমশঃ ছোট হতে হতে দেহের সঙ্গে মাঁলয়ে 
গেছে, কিন্তু দেহটা চিরলে বোঝা যাবে যে পায়ের আর গায়ের 
সন্ধিস্থলটুকুর চিহ্ব আজও দেহের দুপাশে রয়ে গেছে। 


তবে, যে কারণে এদের এত নামডাক তা হল নিজেকে 
কাঁচের মত টুকরো টুকরো করে ফেলা । বিশেষ করে, ভয় 
পেলে এরা নিজেকে এমনভাবে চুরমার করে ফেলবেই। এক 
সময় বিশ্বাস করা হত যে পরে কোনও এক সময়ে এসে সবার 
অলক্ষ্যে তার দেহের ভাঙা টুকরোগুলো জুড়ে নেয়। কিন্তু 
আসলে তা নয়। এখন মনে করা হচ্ছে যে এক ঝটকায় যখন 
শরীরটা টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন সব কটা অংশই 1টক- 
টিকির লেজ খসে পড়ার মত নড়তে থাকে । ফলে তখন কোনটা 
যে মাথার দিক বা দেহের আসল অংশ তা বোঝা যে কোনও 
পশুর পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়ে । অর্থাৎ শত্রুকে ভড়াঁক দেবার 


জন্যই যে এরকম আচরণের সৃষ্টি হয়েছে তা বিজ্ঞানীদের 
আধ্ীনকতম অনুমান । 

সাত্য গ্লাস স্নেক এর ফলে মরে যায় না বরং মাথার 
দিকটা শন্রুকে ফাঁক দিয়ে কেটে পড়ে। দেখতে একেবারে 
সাপের মতই, লেজের দিকটা বেশ ছণুচোলো, পুরো 
হবে তিন ফুট ৷ কিন্তু এই তিন ফুটের বৌশরভাগটাই ল্যাজ 
বলা যায় । একেই তো গা খুব মসৃণ, তার ওপর মাথার দক থেকে 
ল্যাজ পর্যন্ত একটা লম্বা খয়োর দাগ টানা চলে গেছে। ফলে, 
আপাতদ্যীন্টউতে বোঝা মা্কল যে কোন্খানে মূল শরীর আর 
লেজ পরস্পর য্যন্ত হয়ে আছে। তাছাড়া লেজের অংশটাও 
অনেকগুলো অংশে ভেঙে যায়। অবশ্য, একবার লেজ খসে 
গেলে আবার তা তাড়াতাঁড় গাঁজয়ে ওঠে, আমাদের চুল, দাঁড়, 
নখের মতই। 

যাঁদও গ্লাস স্নেক বেশী দেখতে পাওয়া যায় উত্তর 
বৰ্মা ও চীনে খদুজলেও পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে 
দাঁক্ষণ-পূর্ব ইউরোপের কয়েকটা দেশে এমন কয়েকটা গ্লাস 
স্নেক দেখা গেছে যাদের চেহারা আরও লম্বা-প্রায় চার ফন্ট 
আর ইন্দুরের মত ছোট ছোট প্রাণীদের ধরে খেয়ে নিতে পারে। 


গরাঁগাঁটদের কথা বলতে গিয়ে 'তুয়াতারা'র কথা না 
বললে ফাঁক থেকে যাবেই। কারণ এ এমনই এক "গাঁরাগাঁট 
যাকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ঠিক করতে পারেনান যে 
সরীসৃপের কোন্‌ গোষ্ঠীতে তাকে ফেলা যায়। অনেকে একে 
গরাগাঁটির মধ্যে ফেলতেই আদৌ রাজি নন। বেশিরভাগ 
বিজ্ঞানীরাই একে বলছেন জীবন্ত ফাঁসল। কারণ প্রাগৈতি- 
ছিল, আজকের প্রাণীদের কাঠামো তার থেকে অনেক আলাদা । 
কিন্তু ঝট্‌ করে হঠাৎ তো এই পাঁরবর্তন হয়ান, যুগে যুগে 
ধীরে ধীরে এই কাঠামো একটু একটু করে বদলেছে! 


ছাগ্পানন 


[৪ 


ডাইনোসরদের অনেক ফাঁসল আমরা পেয়েছি আর তাদের 
হাড়ের ভাঙা অংশগুলো জোড়া দিয়ে আমরা ভাবতে চেষ্টা 
কার যে তাদের দেখতে কেমন ছিল। আমাদের সেই কল্পনা 
“কতটা য্ক্তিযুস্ত তা মিলিয়ে দেখার মত প্রাগৈতিহাসিক জীব 
এতাদন খুজে পাওয়া যায়নি। 


1, অবশেষে ১৮৩১ সালে ইংরেজ প্রাণীবিজ্ঞানী জন 
এডওয়ার্ড গ্রে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটা নতুন ধরনের গির- 
গিট উপহার 'দিলেন। কিন্তু সেদিনও নিজে তিনি বুঝতে 
পারেনান যে কী আশ্চর্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন। বহু 
বছর বাদে আর এক বিজ্ঞানী আ্যালবার্ট গানথের্‌ প্রাণীটাকে 
দেখে বুঝতে পারলেন যে এ এক ফেলে আসা যুগের বিরল 
নিদর্শন। দেখা গেল, সাড়ে তের কোটি বছর আগের ফাঁসলে 
যে প্রাগৈতিহাসক প্রাণীদের কাঠামো খুজে পাওয়া গেছে, 
তুয়াতারার কাঠামো প্রায় একই রকম। 

সারা পৃথিবী এই আঁবছকারে চমকে গেল। দু ফুট 
কাঁটাওলা_ এই প্রাণীটাকে আজ পাওয়া যাবে শুধু নিউজি- 
ল্যাণ্ডে।_ 'তুয়াতারা' নামটাও ওখানকার আদিম উপজাতি 
মাওাঁরদের দেওয়া। এখন আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে যে 
তুয়াতারাকে যাতে বিলুপ্তির হাত থেকে আরও কিছ্ঢাদন 
রক্ষা করা যায়। এদের নিয়ে এখন জোর গবেষণা চলছে, তাই 
শুধ ছবিটা দেখেই সন্তুষ্ট থাকা যাক। তবে, এরা যে প্রাগোতি- 

যুগের সঙ্গে আধ্ঞনিক যুগের একটা মিলন-সেতু সে 
কথা মোটামুটি প্রমাণ হয়ে গেছে। 


ওপর খুব বেশি পাঁরবর্তন আনতে পারোন তাদের যাঁদ জীবন্ত 


আমাদের এত চেনা যে এদের জীবন্ত ফাঁসলের মর্যাদা দিতে মন 
সায় দেয় না। এদের মধ্যে কচ্ছপের কথা না বললেই নয়। 
এত নিরীহ একটা প্রাণীর শত্রুর সংখ্যা যে খুবই কম 
তা ভাবতেই পারা যায় না। স্রেফ পিঠের ওপর একটা শস্ত 
খোলার দৌলতেই এরা নিজের অস্তিত্ব আজও টিকিয়ে রেখেছে 
এটাই বিজ্ঞানীদের অভিমত। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরেই 
পরিস্থিতিটা পালটে গেছে । এত সুস্বাদু মাংসের লোভ 
মান্য আর সামলাতে পারছে না, তাই এরা যদি বিলুপ্ত হয়েই 


জীবন্ত ফসিল-_তুয়াতারা+ 


যায়, তাহলে মানুষের জন্যেই হবে। বিশেষ করে অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে আভযাত্রীদের ঘন ঘন 
পদচিহু পড়ার পর থেকেই সেখানে কয়েকটা কচ্ছপের বিরল 
প্রজাতির সংখ্যা হু হু করে কমে আসছে। 

কচ্ছপের খোলাটা তার হাড়-গোড়েরই একটা অংশ, তবে 


বলা হয়, তাহলে তুয়াতারা ছাড়া আরও কতকগুলো 
প্রাণীকে তার মধ্যে স্থান দিতে হবে। তবে, এদের বোশরভাগই 


আজব জাবের জাঁবনধারা - 


করলে বোঝা যাবে যে খোলাটা যেন অনেকগুলো শন্ত ফলক 
জুড়ে জুড়ে তৌরি। এই জোড়ের কায়দা অর্থাৎ ফলকগূলো 


সাতাম 


নুকভাবে সাজানো আছে তা নির্ভর করে একটা একটা প্রজাতির 


মত আর কোথাও কচ্ছপদের এত বৈচিত্র্য দেখা যাবে না। এক- 


ওপর । যে পাঁরবেশে তারা থাকে তার ওপর অনেকটা নির্ভর 
করে খোলার রঙ আর নক্সা কেমন হবে। 

কচ্ছপের আসল মেরুদণ্ডটা এই খোলার ভেতরে এমন- 
ভাবে 1মলোঁমশে থাকে যে আলাদা করে চেনা খুব কষ্টকর 
শুধু খোলাটাই নয়, কচ্ছপের যে অঙ্গগুলো খোলার বাইরে 
থাকে সেগুলোও খুব একটা নরম নয়, বরং শক্ত দাগ কাটা 
চামড়া দিয়ে ঢাকা । তার ওপর, খোলার ভেতর পা, মাথা আর 
লেজ ঢ্াঁকয়ে নেবার ক্ষমতা তো আছেই। 


মানদষকে গিঠে বইতে পারে-গ্যালাপাগোসের স্থলচর কচ্ছপ 


মোটামুটিভাবে প্রায় সব মহাদেশেই এদের খুজে পাওয়া 
যাবে বটে তবে মেরঃপ্রদেশ আর প্রচণ্ড শীতগ্রধান দেশগুলোতে 
এদের দেখা মিলবে না। বহ: প্রজাতির সন্ধান মিলেছে দাক্ষণ 
ইউরোপে, বিশেষতঃ গ্রীস আর ভূমধ্যগাসরের কাছাকাছি দেশ- 
গুলোতে । তবে আঁফ্রকাতেই এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী; 
যযন্তরান্ট্র ও মোক্সকোতেও সে তুলনায় সংখ্যাটা খুব কম নয়। 

মাদাগাস্কারের মত কয়েকটা দ্বীপে নানারকম কচ্ছপ এক 
জায়গাতেই খুজে পাওয়া যাবে, তবে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের 


আাটাম 


মাত্র এখানেই সেইসব বরাট কচ্ছপদের দেখা মিলবে যাদের 
দৈর্ঘ্য চার ফুটেরও বোশ আর ওজন ৩০০ পাউণ্ডের বৌশ। 
এইসব কচ্ছপদের পিঠে যাঁদ একজন মধ্যবয়সী মোটা লোক 
বসে, তাহলেও এরা তাকে স্বচ্ছন্দে বয়ে বেড়াতে পারবে। তরে 
হ্যাঁ, তার আগে তাকে পোষ মানাতে হবে বৈ ক, না হলে কেউ 
পিঠে চাপলেই তারা হাত-মুখ গ' জে ফেলবে খোলার ভেতর 

কোট কোটি বছর ধরে কচ্ছপের প্রজাতি পাঁথবীতে 
টিকে আছে শুধু নয়, এক একটা কচ্ছপের আয়হও 
বইতে স্থান পাবার যোগ্য । ১৮১০ সালে বৃঁটিশ 
যখন মাউীরাতিয়াস দ্বীপ জয় করে তখন ফরাসী সৈন্যবাহনী 
থেকে সেখানকার একটা বিশাল কচ্ছপকে উপহার পাঠানো 
হয়। সাম্মানিক প্রমাণ হিসেবে বৃঁটশরা সেই কচ্ছপটাকে আদর 
করে বাঁচিয়ে রেখোছল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনও কারণে 
কচ্ছপটা দৃচ্টিশান্ত হারিয়ে ফেলে। ফলে একাদিন কচ্ছপটা 
হাঁটাচলা করতে করতে একটা উচু* জায়গা থেকে চে পড়ে 
যায়। এই দহ্র্ঘটনায় যখন তার মৃত্যু ঘটে তখন সেটা ১৯১৮ 
সাল, অর্থাৎ ১০৮ বছর পরের ঘটনা । 'কন্তু যখন তাকে 
উপহার পাঠানো হয়েছিল তখনই তার বয়স প্রায় ৭২ বছর 
পোঁরয়ে গেছে। অর্থাৎ কচ্ছপটা বেচে ছিল প্রায় ১৮০ বছর। 
দুর্ঘটনায় না পড়লে আরও কতকাল যে সে বেচে থাকত, কে 
জানে! 

কচ্ছপদের একদল ডাঙাতেই জীবন কাটাতে ভালবাসে, 
আর একদল জলে ঘরেই জীবন কাটিয়ে দেয়। অবশ্য, ডাঙার 
কচ্ছপরা যে জলে নামতেই পারে না, তা নয়; আবার জলের 
কচ্ছপদেরও ডাঙায় ওঠার দরকার হয়। ডাঙার কচ্ছপরা তাই 
প্রধানতঃ গাছের পাতা খেয়েই জীবনধারণ করে, কখনও কখনও 
দু-একটা পতঙ্গ খেয়েও এরা মুখ পালটায়। কিন্তু জলের 
কচ্ছপদের প্রধান খাবার হচ্ছে মাছ আর ছোট জলচর প্রাণী, 
তবে মাঝে মাঝে জলজ উীদ্ভদ খেতেও এদের দেখা গেছে। 


আজব জীবের জীবনধারা 
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অবশ্য, জলচর কচ্ছপদের পা চারটে স্থলচরদের থেকে 
একটু আলাদা। কারণ স্থলচরদের পাগুলো হাঁটার জন্যেই 
দরকার, কিন্তু জলচরদের পাগুলো সাঁতার কাটায় সাহায্য 
করে। বশেষ. করে গ্রীণ টার্টল্‌'দের দেখলে মনে হবে 
হবে ওগুলো পা নয়, পাখনা। এদের রঙ খুব একটা সবুজ নয়, 
তবে অনেক সময়ই এদের খোলার ওপর জলজ শ্যাওলার একটা 
পাতলা আবরণ পড়ে যায়, ফলে কচ্ছপগুলোকে সবুজ দেখায়। 
এই কচ্ছপের স্যুপ বিশ্বাবখ্যাত, পৃঁথবীর _বৌশরভাগ বড় 
হোটেলের খাদ্যতালিকায় এটা থাকবেই ৷ মাননষের জিভের স্বাদ 
মেটাতে এরা যখন বিল্বাপ্তর পথে পা বাড়াবে তখন হয়তো 
লোভন মানুষের জ্ঞান ফিরবে! 

সামাদ্রক কচ্ছপদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত দেখতে বোধ 
হয় লেদার্ব্যাক কচ্ছপদের। এদের পিঠের খোলা অন্য স্থলচর 
কচ্ছপদের মত শক্ত নয়, বরং সেটাকে বলা চলে অনেকটা শন্ত 
চামড়ার মত। যাঁদও এর ওপর দাঁত বসানো খনব শল্ত, তব 
হাত দিলে একট: নরম ভাব টের পাওয়া যাবে। শ্ধতু তাই নয়, 
খোলাটার ওপর মাথার দিক থেকে ল্যাজের দিক পর্যন্ত সাতটা 
ভাঁজ আছে, যা অন্য কচ্ছপদের নেই। তার ওপর, ভাঁজগলো 
কাঁকাঁড় কাটা, অর্থাৎ কেউ ধাক্কা মারলে ফুটে যাবার সম্ভাবনা। 

এই লেদার্ব্যাক কচ্ছপরাই সবচেয়ে বড় সামমদ্রক কচ্ছপ । 
এরা দৈর্ঘ্যে ৭ থেকে ১০ ফুট হয় আর ওজন ১০০ টনের 
কাছাকাছি। বিরাটত্বে এর পরেই নাম করতে হয় লগার্‌হেড্‌ 
কচ্ছপদের, যাদের ওজন প্রায় আধ টন হবেই। তবে একটা 
কচ্ছপ কত বড় হবে তা নির্ভার করে তার বয়সের ওপর, সর্বো- 
পার সে. কত খাবার খেতে পায় তার ওপর। শত বছর বেচে 
থাকা এদের কাছে এমন কিছু আশ্চর্য নয় আর দিনে ১৪ 
পাউন্ড খাবার উদরস্থ করাও এদের জীবনে মোটেই বিরল 
ঘটনা নয়। 
.- সামাদ্রুক কচ্ছপরা ডিম পাড়ার জন্যে বেছে নেয় সমন্দ্রের 
ধারেকাছে কোনও একটা জায়গা যেখানে জোয়ারের সময়েও 


জল আসবে না. আর তাপমান্রাও হবে বেশ গরম। আগেই 
বলেছি যে এদের পাগুলো হাঁটবার পক্ষে খুব উপযোগী নয়। 
ফলে, একদিকে কচ্ছপমান্রই আস্তে আস্তে হাঁটে তার ওপর 
সামাদ্রক কচ্ছপদের পায়ের অস্দাবধের জন্যে এত সময় লাগে 
যে ডিম পাড়ার জায়গা খুজে বেড়াতে তাদের প্রচুর সময় নষ্ট 
করতে হয়। 


পছন্দমত জায়গা পাওয়া গেলে শুরু হয় নরম বাঁলতে 
গর্ত খোঁড়া। সামনের পা দুটো দিয়ে চলে গর্ত খোঁড়া আর 
পেছনের পা দিয়ে চলে গর্তের ভেতরকার বাল সারিয়ে ফেলা! 
গতা বেশ কিছুটা গভীর হবার পর এরা ডিম পাড়তে বসে! 
একবার ডিম পাড়া শুরু হলে আর যেন থামতেই চায় না! 
একেকবারে কয়েক ডজন ডিম পাড়া এদের কাছে ছুই নয়, 
তবে অনেকে সময় এক একটা কচ্ছপকে পর পর শতাধিক ডিম 
পাড়তেও দেখা গেছে। ডমগুলো পাড়ার পর দেখতে 
পিংপং বলের মত। খেতেও নাক দারুণ সুস্বাদু । তাই 
বাজারে 'বাক্র করার জন্যে ডিম সংগ্রহকারীরা এখন কচ্ছপের 
বাসার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। 


তার ওপর ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বেরোয় তখন এক 
একটার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় দেড় ই মাত্র। মায়ের মতই খুব ধারে 
ধীরে টলমল করতে করতে এরা ক্রমশঃ জলের দিকে এগোয়! 
তখন মাথার ওপর ঘোরে শিকারী পাখির বাঁক। টপাটপ ঠুকরে 
খেতে পরাখিগ*লোর কোনও অসুবিধে হয় না কারণ এরা শর্ত 
খোলা নিয়ে জন্মায় না। পিঠের ওপর একটা খোলার মত 
আবরণ থাকে বটে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার আগে সেগুলো 
শান্ত হয়ে ওঠে না। ফলে; বাচ্চাগুলো যাঁদ জলে নেমেও পর্ডে 
তাহলে সমুদ্রের শিকারী প্রাণীরাও এদের খেয়ে ফেলতে কোনও 
দ্বিধা করে না। তাই দেখা গেছে, একবারে একটা কচ্ছপ যত 
গুলো. ডিম পাড়ে তার মধ্যে দটো কি ‘তিনটে শেষ পর্যন্ত 


কচ্ছপের ডিম খেতে শুরু করেছে তাতে অদুর ভাঁবষ্যতে এদের 
বংশরক্ষাই হবে কিনা সন্দেহ! 


তাছাড়া কচ্ছপের মা তো ডিম পেড়েই খালাস, ডিম 
তদারাকতে তারা গা করে না, এমনাঁক কচ্ছপের সামনে 
ডম তুলে নিলেও তার রাগের কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। 
তার ওপর, কচ্ছপের বাবারা তো জীবনে কখনও ডিম পাড়ার 


মধ্যে একটু বিপদজনক বলা যায় হার্ণব্যাক্ড্‌ কচ্ছপদের! 


ছদুচোলো 'ঢাবর মত ঢেউ খেলানো। তাছাড়া পা চারটেতে 
রয়েছে ধারালো নখ। তাই এদের সঙ্গে ধাক্কাধাঁক্ করলে আহত 
হবার বেশ সম্ভাবনা, তা বলে মানুষের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে 
মেরে ফেলার ক্ষমতা এদের নেই। 


একেই তো কচ্ছপ মাত্রই ভীষণ পেট,ক, তার ওপর 
হার্ণব্যাকৃড্‌' কচ্ছপরা গছ না পেলে বাচ্চা কচ্ছপদের গলে 
ফেলতে পারে। গচবিয়ে খাবার মত এদের দাঁতও নেই। তাই 
{খদের চোটে হাউ হাঁউ করে গিলতে গিয়ে এরা খাবারগবলোকে 
ফেলে, ছড়িয়ে একশা করে ফেলে। যে জানসই তার সামনে 
পড়বে, তাকে নেড়ে চেড়ে দেখার দারণ্ণ কৌতূহল এদের ৷ তাই, 
এর সামনে কাগজ বা কাপড় ফেলে দলে এরা সেগুলোকে 
ফদর্ন-ফাঁই করে তবে নিশ্চিন্ত হবে। 


সবশেষে বরং সবচেয়ে ছোট সামদীদ্রক কচ্ছপের কথা 
একটু বাঁল। নাম হক্স্ীবল,, দেখলেই চেনা যাবে কেননা এর 
মত সুন্দর দেখতে খোলা আর কোনও কচ্ছপের নেই। গোলাপ- 
কুণঁড়র ডগায় যেমন পাপাঁড়গদ্ুলো একটার ওপর আর একটা 
__ স্মইইলকখাডানল (৫৯ কচ্গাপর খোলার 
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অংশগুলো একটার ওপর আর একটা সাজানো থাকে। তার 
সঙ্গে এর রঙও কচ্ছপের জগতে িরল- হলুদের ওপর খয়োঁর 
রঙ যেন ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দামী চশমার ফ্রেম, চিরুনি 
আর নানারকম সৌখিন দামী জানিস তোর হয় এই খোলা 
দয়ে, তাই এর বাজার দরও খুব চড়া। 


ল্রগভেল্পা 


ক f 


‘কুঝক-বঝিক রেলগাড়ি খেলা ছোটবেলায় কে না 
খেলেছে! দোকানে, খেলার মাঠে, সিনেমায় কখনও লাইন 
দেয়নি এমন মানুষ কজন আছে? কিন্তু একজনের পেছনে 
আরেকজন করে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে শনয়ো- 
পোকাও কম যায় না। ua 

তবে সব শঢ়'য়োপোকা - নয়, একটা বিশেষ ধরনের 
শনয়োগোকা যা সাধারণতঃ অস্ট্রোলয়াতে দেখা যায় তার কথাই 
বলাছ। এই শয়োপোকা থেকে যে মথ জন্মায় তার নাম 
'অক্রোগ্যাস্টার্‌ কনদ্রারয়া’ ৷ বিজ্ঞানীদের দেওয়া এই দাঁত 
ভাঙা নামে সবসময় কি ডাকা সম্ভব? তাই জ্থানীয় 
আঁধবাসীরা একে ডাকেন “পশমী ভালুক’ বা ‘উলি বিয়ার্স্‌: 
বলে। কারণ অন্যান্য মথের মত এই মথগুলোর গা মোটেই 
মসণ নয়। এদের সারা গায়ে খসখসে রোঁয়া, তাই এই নামটা 
ক্রমশঃ চাল: হয়ে গেছে। 

নিজন জঙ্গলের ছোট ছোট গাছে এই শুয়োপোকা 
শয়ে শয়ে গিজাগজ করে। এরা সাধারণতঃ গাছেই ঘোরাফেরা 
করে। তবে কখনও কখনও মাটিতে হেটে অন্য কোথাও খাবার 
খোঁজার দরকার হয়ে পড়ে। তখনই দেখা যায় এরকম 'মাছল 
বা রেলগাঁড়। 

এই মাঁছলের একটাই লাইন বা সারি। একটা শুয়ো- 
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এগোতে দেখলে মনে হবে শুয়োপোকাগুলো যেন একটা 
সুতো দিয়ে বাঁধা। অথচ সামনের শুয়োপোকার লেজের 
সঙ্গে পেছনের শঃয়োপোকার মুখের দূরত্ব এত কম যে খাল 
চোখে বোঝা খএব শন্ত। তাই হঠাৎ কেউ এই শমাছল দেখলে 
মনে করবে যেন একটাই বিরাট, লম্বা শশুয়োপোকা। প্রায় 
[তিনশো শদয়োপোকা একসঙ্গে লাইন ধরে এগোতে পারে, 
ফলে পুরো মাপলে দাঁড়াবে প্রায় ৩৬ ফুট। যারা 


এই শনয়োপোকাকে চেনে না, তারা এই রেলগাঁড়টাকে বিরাট 
একটা সাপ ভেবে ভয় পেয়েও যেতে পারে। 


এরা কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে ছিল করে না বা অজানা পথে 
বেরিয়ে পড়ে না। খাবারের খোঁজে কছুদুর গয়ে আবার 
যে যার ' গাছে ফিরে আসে। অনেক দুরে গিয়ে পড়লেও 
অসাবধে নেই, কারণ সর সুতোর মত লালা মুখ দিয়ে বের 
করে এরা যাত্রাপথে ছাড়িয়ে রাখে আর এই সুতোর পথ ধরেই 
তারা ফেরবার রাস্তা চিনে নেয়। তাছাড়া এই সুতোর কম্পন 
দেখেই তারা বুঝতে পারে যে কেউ দলছুট হয়ে গেল কিনা! 
ধরে এগোবার সময় যাঁদ কোনও শুয়োপোকা 
অসাবধানে লাইন ভেঙে বোরয়ে যায়, তাহলে সমস্ত মাছলটা 
থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। যতক্ষণ না হারানো শয়োপোকাটা 
লাইনে ফিরছে অথবা নতুন কোনও লাইন তোঁর হচ্ছে ততক্ষণ 


A 


আসলে এরা পুরো অন্ধ আর ঘ্রাণশান্তও খুব প্রবল নয়। 
শৃধমান্র স্পর্শশান্তিই এদের সম্বল। তাই একজনের পেছনে 
আর একজন ধাক্কা মারতে মারতে এগোয়। যাঁদ কেউ দেখে 
যে তার সামনের জনের গায়ে ধাক্কা লাগছে না অমাঁন তারা 
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পোকার লাইনকে একটা বড় চাকার পাঁরধিতে তুলে বাঁসয়ে 
দিয়োছলেন ৷ লাইনটা চাকার পাঁরাধি বরাবর গোল হয়ে এগোতে 
থাকল। তারপর সামনের শুয়োপোকাটা ঘুরতে ঘুরতে যখ 
চক্কাকারে এসে ধাক্কা মারল অন্য একটা শুয়োপোকাকে, তখন 


‘দিশাহারা হয়ে থেমে পড়ে। কিন্তু লাইনের প্রথমে যে থাকে 
সে কী করে এগোয়? সে ক দলনেতা বলে বেশী সাহসী ? 
‘বিজ্ঞানীরা বলছেন, তা নয়। দলনেতা বলে এদের কিছ নেই, 
যে কেউ সামনে এসে পড়তে পারে। আসলে যে সামনে চলে 


সে কোন কারণে একট হয়ত চলতে আরম্ভ করোঁছল, তারপর - 


অন্য কোনও শু*য়োপোকা তার পেছনে এসে ধাক্কা মারছিল। 
এইভাবে ধাক্কাধারিতে যে কোনও একটা শ্য়োপোকা নিতান্ত 
ভাগ্যচক্রে সামনে এসে পড়তে পরে আর লাইনটাও তোর হয়ে 
ওঠে ভাগ্যচক্লেই। অর্থাৎ লাইন করে যাবে বলে তারা লাইন 
তোর করে না, একজনের পেছন পেছন যাওয়া এদের সহজাত 
প্রবৃত্তি বলেই এরকম ঘটনা ঘটে। 


এর প্রমাণ হিসেবে দুটো মজার ঘটনা উল্লেখ করতেই 
হয়। প্রকৃতিবিদ রায়ান বি. হব্সূ্‌ ১৯৫৮ সালে দাঁক্ষণ 
আফ্রিকার সাতারা অণ্চলের বনভূমির ওপর দিয়ে গাঁড় 
চালাচ্ছিলেন। যেতে যেতে এরকম একটা শহয়োপোকার 
লাইনের ওপর দিয়ে গাড়িটা চাপা দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি গাঁড় থেকে নেমে দেখলেন যে গাঁড়র দুপাশের 
চাকা লাইনটার দয় জায়গায় কয়েকটা শুয়োপোকা থে'তলে 
দিয়েছে, ফলে এ দঃ জায়গায় লাইনটা ছেদ পড়ে গেছে। অর্থাৎ 
লাইনটা তন অংশে বিভন্ত হয়ে গেছে। যে অংশটা দ*পাশের 
চাকার মাঝে পড়ে গেছে তারা স্থির হয়ে দাঁড়য়ে পড়েছে। 
আবার যে অংশটা তাদের পিছনে ছিল সে অংশটাও নিথর হয়ে 
পড়েছে। {কন্তু সামনের দিকের অংশটা যেরকম এগোচ্ছিল 
সেইরকম এগোতে এগোতে চলে গেল। 
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{তান লাইনের বাকী শঃয়োপোকাগুলোকে আর চাকায় উঠতে 
দিলেন না। ফলে, একটা রবার ব্যান্ডের মত শহয়োপোকাগদলে 


লাইন ধরে এগিয়ে চলে উল বিয়ার্‌সের শ:য়োপোকা 


চাকার পাঁরাধ বরাবর ঘুরতে লাগল, প্রথম বা দলনেত 
শুয়োপোকা বলে কিছ রইল না। অথচ এই অবস্থায় লাইন! 
একটুও না থেমে চাকার ওপর চক্লাকারে ঘুরতেই থাকল। প্রা 
আটাঁদন ধরে চলল একনাগাড়ে আবর্তন, মোট আবর্তন হু 
৩৩৫ বার। তারপর কোনও একটা শুয়োপোকা অসাবধা? 
চাকার পাঁরাধ থেকে মাটিতে পড়ে যায় আর লাইনের অগ্রগাঁত 
থেমে পড়ে। তা না হলে আরও কতকাল যে এরকম অন্ধভাহ 
তারা একের পেছনে আরেকজন করে ঘুরেই চলত, কে বলঢ 
সার। 
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জুন-জুলাই মাসে কেউ কখনও যাঁদ বেড়াতে যায় 


পাহাড়ের গায়ে যে থোকা থোকা ‘থাইম’ ফুল ফুটে থাকে 


ইংল্ডের ডেভন্‌ আর কর্ণওয়েল্‌ নামক জায়গায় আর হাঁটতে 
থাকে সেখানকার ফুলে ঢাকা পাহাড়ের ধার ঘেষে তাহলে' 
দেখবে একটা জুন্দর নীলচে রঙের প্রজাতি হয়ত কানের 
পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রঙ দেখেই এর নাম হয়েছে লাজ-র। 
প্াথবীতে নীলচে রঙের প্রজাপতি আরও কয়েক রকম আছে 
কন্তু এদের মত জন্মের হীতহাস আর কোথাও হয়ত মিলবে 
না। অর্থাৎ, লার্জর প্রজাপাঁত হয়ে ওঠার আগে যে শদুয়ো- 
পোকা অবস্থায় ডিম থেকে বোরয়েছিল, সেই শ“য়োপোকার 
মত আজব আচরণ জীবজগতে এক আশ্চর্য ব্যাতক্রম। 


তার ওপর গিয়ে এই প্রজাপাঁতিরা ডিম পেড়ে আসে। 
ফুটে যে শুয়োপোকা বেরোয় তারা এই ফুলের পাপাঁড় কুরে 
কুরে খেয়ে বড় হয়। বাচ্চা অবস্থাতেই এই শুয়োপোকাগদুলো 
এত রাগী কেন তা কে জানে? তবে এটাই প্রকৃতির অ 
নিয়ম, একটা শুয়োপোকা যাঁদ আর একটা শুয়োপোকার 
নাগালের মধ্যে চলে আসে তাহলে আর রক্ষে নেই। তখন যে 
শু'য়োপোকাটার গায়ে শান্ত বেশি, সে অন্য শুয়োপোকাটাকে 
মেরে তো ফেলবেই, তারপর একট: একটু করে পাপাঁড় খাওয়ার 
মত খেয়েও নেবে। 

এদের বয়স যত বাড়ে, তত ফুল-পাতা খাবার আগ্রহ যায় 
কমে ; ক্রমশঃ তারা ফুলগাছ ছেড়ে পা পা করে মাঁটতে নেমে 
এসে এদিক ওাঁদক ঘোরাফেরা করতে থাকে । এই অবস্থায় 
কাঁট-পতঙ্গের ডিম তো বটেই, ছোট ছোট পোকা-মাকড় পর্যন্ত 
এই শঃয়োপোকাদের নাগালের মধ্যে এলে রক্ষা পায় না। এই 
য়হ দেখা হয় ডেংয়ো পি'পড়েদের সঙ্জো। তখনই শর 
হয় প্রকৃতির আর এক আশ্চর্য খেলা । 

প্রথম করমর্দন করতে এাঁগয়ে আসে পপড়েই। প্রথমে 
পি'পড়েটা তার শূণ্ড দিয়ে পা দিয়ে টোকা মারে শনুয়ো- 
পোকাটার গায়ে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে এটা ঠিক ধাক্কা মারা 
নয়, বরং বলা যায় সুড়সুড়ি দেওয়া । এর ফলে শুয়ো- 
পোকাটার শরীরে একটা উত্তেজনার গশতবণ এলে যাহা । এই 


ব্যাপারে তো অনেকগুলো পড়ে পরস্পরকে সাহায্য করে, 
ধকন্তু এ ব্যাপারে কেন যে একটা পড়েই নিজের ঘাড়ে 
দায়িত্ব তুলে নেয় তা এখনও রহস্য। অবশ্য, শব যো 
টেনে নিয়ে যাবার সময় অন্য পিক্পড়েগুলো পাশাপাশি হাঁটতে 
থাকে_যেন শুয়োপোকার দেহরক্ষী । 

বাসায় নিয়ে যাবার পর িশ্পড়েগুুলো শুঃয়োপোকাটাকে 
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এই 'প'পড়েপালত পাতালজাত প্রজাপাঁতর কাণ্ড- 
কারখানা দেখলে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যেতে হয়। 'ক্যাঁডস-্রাই' 
নামে পতশ্গটা এদের মধ্যে একজন । এরা দেখতে প্রায় মথের 


রোজ ভালমন্দ খাওয়ায় । কিন্তু একট অসাবধান হলে 
প্পড়েদের খেসারত দিতে হয় প্রায়ই দেখা যায় শনয়ো- 
পোকাটা প'পড়ের ডিম সাবাড় করে ফেলছে। যাঁদ অনেকগুলো 
শুয়োপোকাকে একসঙ্গে ধরে এনে একটা ছোট প'পড়ের 
বাসায় রেখে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে এমন অবস্থার 
সৃষ্টি হল যে, পিপড়ের বংশে বাঁত দেবার মত আর কেউ রইল 
না, অর্থাৎ সবগুলো পি'পড়ের ভম অকালে শুয়োপোকাদের 
পেটে চলে গেল। অথচ এই বিপদ সত্তেও পি'পড়েরা এইসব 
শুয়োপোকাদের লাই দেয় শদ্ধনমান্র মান্ট রসের লোভে। 
কিন্তু পিস্পড়েদের ক্ষেত্রে অন্য সব ব্যাপারেই দেখা যায় যে 
তারা নিজের জীবন তুচ্ছ করেও নিজেদের ডিম আর বাচ্চাদের 
আগলে রেখে ৷ একমাত্র এই শুয়োপোকাদের খাতিরেই প্রকাঁতির 
এই বিরল ব্যাতিক্রম । 

প্রায় বছর খানেক প*পড়ের সঙ্গে ঘর করার পর শ*য়ো- 
পোকাটা ক্রমশঃ রেশমের গাঁ তোর করতে শর করে। তারপর 
মে মাসের শেষ দিকে কোনও এক সময়ে এরা গুটি ভেঙে বের 
২. 0 টাকা ভোট INET প্রজাপাঁত। 


মতই কিন্তু এদের পাখনায় হাত দিয়ে বোঝা যায় তফাৎটা 
কোথায়। ভয় নেই, কামড়ে দেবে না, তবে হাতটা শুধু শুধ 
কলাঙ্কত হবে। অর্থাৎ, এদের ডানায় একবার হাত 
দেখা যাবে যে ডানার কালচে রঙ আঙুলে উঠে এসেছে। 
ওটা আসলে রঙই নয়, অসংখ্য সুক্ষমাতিসূক্ষন লোম। 

এরা যখন শঢুককীট অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ ডিম থেকে 
বেরোনর পর আর গাল বাঁধার আগের অবস্থায় এরা 
নিজেদের জন্যে সুরক্ষিত বাঁড় তোর করে তা এক বিজ্ঞানের 
দস্ময়। এদের ঘোরাফেরা জলের নিচে, মাছের মত আক্সিজেন 
গ্রহণ করার বিলিও আছে। 

প্রথমে এরা লালা দিয়ে শঃয়োপোকারই মত সরু সরু 
সুতো বার করে ? তারপর সেই সুতো দিয়ে তোর হতে থাকে 
তার বাড়ি বা গুটি। কিন্তু অন্যান্য শুয়োপোকার মত গুট 
“য়ে নিজেকে একদম ঢেকে ফেলে না, বরং একটা ছোট ফাঁক 
বা দরজা করে রাখে। শুককাঁটটা বসে থাকে এই গনাটর ভেতর, 
কল্তু কয়েকটা শু'ড় থাকে দরজা দিয়ে৷ বার করা।  পাগদুলো 
নড়াচড়া করে এরা পুরো বাড়িটা ঘাড়ে করে জলের নিচে ঘুরে 


শী শশী) 
হাতের কাছে পেলেও সে কাজে লাগাবে না-_তখন সারা 
বাঁড়টাতেই দেখা যাবে শুধ শামুকের খোলা। 


পাঁথবীতে। এদের সকলেই যে নলের মত বাঁড় তোর করে 
তা নয়। অনেকগুলো প্রজাতির শনুককীট গৃহহীন অবস্থায় 
জলে ভেসেই কাটিয়ে দেয়। আবার, সকলেই যে একরকম 
আকাতির বাঁড় তৈরি করবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। 


যেমন 'স্টেনোফাইল্যান্স’ প্রজাতির শুককাঁটের রবাঁড় লম্বা একটা 
নল কিন্তু ‘হেলিওসাইকি’ প্রজাতি রর 


শককাটদের মধ্যে আর এক স্বাষ্ছাড়াকে দেখতে আদো 


ডসংহ। অথচ সে না পিএপড়ে 

একটা ছোট পতঙ্গ । এরা প্রজাপাতির 
শদককীট হয়ে বেরোয় তারপর গঢুটি 
ভেঙে যখন বেরোয় তখন হয়ে ওঠে 


ফাঁড়ংয়ের মতই দেখতে একটা চার পাখনাওলা পতঙ্গ । পতঙ্গটা 
একেবারে 'নিরামষাশী, কিন্তু শুককাটটা ?প-পড়ে খাবার জন্যে 
পাগল । আবার স্পিপড়ে ধরার কায়দাটাও ভার বচিন্র। শক- 
কীটটার এইসব কাণ্ডকারখানার জন্যেই নাম হয়েছে প*পড়ে- 
সিংহ । 

শুককাঁটটা যখন প'পড়ে শিকার করে তখন সে 
প'পড়ের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে না, শিকারই তার মুখের কাছে 
চলে আসে-_এমনই িস্পড়ে ধরার ফাঁদ। এই ফাঁদ নিতান্ত 
একটা ছোট গর্ত, তবে এই গর্তের একটা বিশেষত্ব আছে বৌকি। 

শুককণটটার প্রথম কাজ হচ্ছে এমন একটা জাম খুজে 
বার করা যেখানকার মাটি আতীরন্ত ঝুরঝরে। তার ভেতর 
একটা গর্ত করতে পারলেই ফাঁদ তৈরি হয়ে যাবে। গর্তটার 
মুখের ব্যাস হবে ইণ্চি তিনেক এদের মাটি খোঁড়ার পদ্ধাতটাও 
বেশ মজার । এদের মাথাটা প্রায় চৌকো একটা থালার মত, 
তাই মাথাটাকে কোদালের মত ব্যবহার করা যায়৷ প্রথমে মাথাটা 
. নিচু করে, তারপর সামনের পা দুটো দিয়ে ছটা ঝরঝরে 
মাটি মাথার ওপর তুলে দেয়। এবার মাথাটা পাশে কাত করলেই 
মাথার ওপরের মাঁট একপাশে জমা হতে থাকে । এইভাবে 
মাটি তোলা আর ফেলা চলতেই থাকে যতক্ষণ না গত্টা ই- 
দুয়েক গভীর হয়। তারপর গর্তের ভেতর ঢুকে পড়লেই হল 
টুপ করে। অবশ্য গর্তে ঢুকতে হয় পিছন দিক করে, যাতে 
মুখটা থাকে গর্তের ওপরের দিকে। 

এবার প*পড়ের দল আসবে । গর্তের আশেপাশে ঘোরা- 
ফেরা করবে। কিন্তু মাঁট এতই আলগা আর ঝরঝরে যে 
গর্তের মুখের কাছে এলেই পি*পড়েগুলো পা হড়কে গর্তের 
ভেতর পড়ে যাবে। যাঁদও প'পড়ে দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে, 
কিন্তু আলগা মাঁট বেয়ে উঠতে গেলে মাটিই খসে পড়বে। 
আর গর্তের ভেতর লুকিয়ে থাকা 'ি*পড়েীসংহটা তো তাই 
চায়! 


এই পি'পড়ে-সংহকে ধরাও খুব শল্ত। প্রথমতঃ, এরা 


খুব তাড়াতাঁড় শরীরটাকে নাড়াতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এদের 
আর একটা মজার ক্ষমতা আছে যা জীবজগতে দুল'ভ। এরা 
ভয় পেলে ছুটে পালায় না, মাথাটা ওপরের দিকে তুলে আর 
লেজের (অর্থ শরীরের পেছন দিক) ওপর ভর করে এরা বোঁ 
বোঁ করে লার্টুর মত ঘুরতে থাকে । ফলে খুব তাড়াতাড়ি এরা 
মাটির মধ্যে সেশধয়ে যায়__ঠিক যেমন একটা স্ব ঘুরতে ঘুরতে 
মাটিতে বিধে যায়। 

শুধু পিপড়েই নয়, ছোট মাকড়সা বা অন্য ছোট পোকা- 
মাকড় পেলেও এরা ছাড়ে না। তবে যেসব পোকামাকড় বেশ 
ছটফটে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি নাগাল এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে 
চেষ্টা করে তাদের ক্ষেত্রে পি'পড়েসংহরা আর একটু বোশ 
খাটে। যেই সেই পোকামাকড়গুলো এঁদক-ওাঁদক পালায় 
অমনি পি"পড়ে-সিংহ তার মাথা দিয়ে কিছুটা মাঁট বা বাল 
টিপ করে তাদের গায়ের ওপর ফেলে দেয়। ফলে মাটি চাপা 
পোকাগুলোর নড়াচড়া করতে বেশ অসুবিধে হয়, আর অমনি 
তারা শিকারকে বাগে এনে ফেলে। 

পি“পড়েসংহগুলো যখন পতঙ্গ হয়ে ওঠে তখন তাদের 
বলা হয় ‘ডডল্‌ বাগ্‌?। প্রায় ৬০০ রকম ডডল. বাগ্‌-এর 
প্রজাতি খুজে পাওয়া যাবে পাঁথবীতে, তবে তাদের বোশর- 
ভাগই দক্ষিণ আমোরকা আর ইউরোপের সেইসব জায়গায় 
যেখানে বায়ুমণ্ডল খুব শুজ্ক। 


ডিম পাড়ার কিছুক্ষণ আগে তারা এঁদক ওাঁদক তন্ন 
তন করে খুজে বেড়ায় কোথায় নরম কাদা পাওয়া যাবে। শুধু 


আজব জীবের জীবনধারা 


সাতার 


উড হন LENE era Hey 


তদা হলেই চলবে না তসই কাদায় শুকিয়ে যাওয়া গাছপালার 
ডালপাতা থাকা চাই। তার ওপর যাঁদ গোবর বা জানু 
মলমূব্র মেশানো থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা! এ 
পরনের কাদার সন্ধান পাওয়া গেলেই গুবরে পোকা তাই দিয়ে 
একটা গোল বল তোর করে নেয়। কাদার এই তালটার আকাত 
হয় তার শরীরের প্রায় দেড়গুণ। এবার সেই ত 
ফুটবলে হেড্‌ করার মত মাথা য়ে ঠেলে ঠেলে গাঁড়য়ে নিয়ে 
যায় তারা৷ 


কাদার বল নিয়ে ফটবল খেলছে গব্বরে পোকা 


যেতে যেতে একজায়গায় হঠাৎ থেমে পড়ে। সেই 
জায়গাটা নিশ্চয়ই বেশ নরম মাটি বা কাঠ কারণ ওখানে তাদের 
পা দিয়ে গর্ত করা দরকার । যেই গর্ত কাটা শেষ হয় অমান 
কাদার বলটাকে তারা টুপ করে গর্তে ফেলে দেয়। ব্যস্‌ এবার 
এর ওপর নিশ্চিন্তে ডিম পাড়লেই কেল্লা ফতে! ডিম ফোটার 
পর বাচ্চাগুলো কাদায় মাথা পচা ডালপাতা, গোবর ইত্যাঁদ 
খেয়ে দিব্যি বড় হয়। 


যখন গুবরে পোকা কাদার বলটা তোর করতে শুরু 


BEE ates it a bdo 
করেছে তখন যাঁদ কেউ বলটাকে সাঁরয়ে য়ে যায় বা অন্য 
একটা কাদার বল বাঁসয়ে দেয় তাহলে তারা স্বভাবত ৫ ভার 
‘বরন্ত হয়। হন্যে হয়ে তখন তারা চেষ্টা করে যাঁদ হারানো কাদার 
তালটাকে খুজে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্াদ্ধ থাকলে এত 
খোঁজাখীজ না করে আর ' একটা বল তোর করলেই তো 
সমস্যা ছিটে যেত। তাই প্রকাতাবজ্ঞানী হেনীর ফেবার্‌ 
বলেছেন যে কাদার তাল তোর করা এই ধরনের গদবরে পোকার 
বুদ্ধির পারচয় নয়, এ ব্যবহারটা তাদের সহজাত। কেবলমান্র 
“ডম পাড়ার সময় হলেই এইসব আচরণ দেখা যায়, অন্য সময় 
কখনও এরা এরকম কাদার বল তৈরি করে আর হেভ্‌ মেরে 
সময় নষ্ট করে না। করবেই বা কেন, তারা নাক 1নজেদের 
জন্যে খাবার জাময়ে রাখতে কখনও চেষ্টা করে না। 


একমাত্র দক্ষিণ মেরুমহাদেশ আন্টার্টকা ছাড়া পাঁথবীতে 
হেন কোনও মহাদেশ নেই যেখানে ডাং“ববট্‌ল্‌ খজে পাওয়া 
যাবে না। এদের দেহ মাত্র আধ ইণ্চি থেকে এক হী লম্বা। 
গায়ে শন্ত খোলার আবরণ আর সেই আবরণের রঙ দারুণ চকচকে 
_ হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ধাতু বা প্লাঁস্টকের তোঁর। 
অবশ্য এক এক প্রজাতির রঙ কালো, গোলাপী, নীল, 
সবুজ বা সোনালীও হতে পারে। এই আবরণটা এত জদন্দর 
দেখতে যে প্রাচীন ইাঁজপ্টের লোকেরা গায়ের গয়নার একটা 
উপাদান হসাবে এগুলোকে ব্যবহার করতো । 


আবার, এক এক প্রজাতির ডাংীবট্‌ূলের কাদার বল এক 
একরকম হয়। কেউ একটাই খুব বড় বল তোর করে, কেউ বা 
ছোট ছোট অনেকগুলো বল তোর করে, কারও বা বল মাঝারি 
আকাতির। তাছাড়া, এক একটা প্রজাতি হয়ত একটামান্র বলের 
ওপর সব ডিম একসঙ্গে পাড়ে, (কিন্তু কোনও প্রজাতি আবার 
প্রত্যেকটা বলের ওপর ঠিক একটা করে 1ম পাড়বে । তবে 


যেতেই হবে। 


AEM OTM EE ১৩৩ 


“টারানটুলা’ মাকড়সাদের য়ে পাঁথবীতে যত গল্প 
ছাঁড়য়ে আছে, আর কোন মাকড়সা বা কীটপতঙ্ঞদের নিয়ে 
এত গল্প আর খুজে পাওয়া যাবে না। শন্ধ॥ গল্পই নয়, যুগ 
যুগ ধরে মানুষের ভীতি আর সমীহ কুড়িয়েছে এই মাকড়সাটা। 
ই'ছাল?র টারান্টো নামক জায়গায় একটা মজার উপকথা ছাঁড়য়ে 
আছে একে ঘরে, আর তাই তাদের নামও হয়ে গেছে টারান্‌ 
টুূলা। উপকথায় আছে যে এর বিষ এত মারাত্মক যে মানদষের 
রক্তে এর বিষ িশলে মানূষ পাগল হয়ে যাবেই এমনাঁক মৃত্যু 
হওয়াও আশ্চর্য নয়। তবে একটা প্রতাঁবধান আছে সেটাও 
মজার। আক্রান্ত লোকাঁট যাঁদ পাগলের মত নাচতে শরণ করে 
আর তার ফলে যাঁদ সে ঘামতে ঘামতে মাথা ঘুরে পড়ে বার 
তাহলে ঘাম য়ে সেই বিষ বোঁরয়ে যাবে। তাই কাউকে যাঁদ 
এই মাকড়সা কামড়ে দিত তাহলে তাকে এরকমভাবে নাচানো 
হত। 

কলম্বাসের আমোরকা আঁবচ্কারের পর সেখানে আর 
এক জাতের মাকড়সা খুজে পাওয়া গেল যারা ছোটখাট পাখিকে 
পর্যন্ত আক্রমণ করতে পারে। দেখতেও বেশ ভয়ঙ্কর কারণ 
তার পাগুলো লোমশ আর ঘন বাদামী । এদেরও নাম দেওয়া 
হল টারানটুলা যাঁদও এরা ইতালীর টারানটুলার থেকে আলাদা। 
ক্রমশঃ অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে নতুন কোনও মাংসাশী 
পোকামাকড় দেখলেই তাদের বলা হতে লাগল টারানটুলা। 

অবশেষে জাীবাবজ্ঞানীরা নামলেন আসরে। তারা 
সাত্যকারের টারানটুলা প্রজাতির মাকড়সাদের সনান্ত করলেন। 
{কন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাদের সম্বন্ধে যেসব গল্প- 
কথা ছাঁড়য়ে ছিল সেগুলোর সবকটা না হলেও অনেক 
দেখা গেল কিছুটা সাঁত্য। যেমন ধরা যাক তাদের বিষের কথা। 

এরা আমাদের ঘরের মাকড়সার মত জাল বুনতে পারে 
না। তার বদলে এরা সরাসাঁর শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
{বছের মত হুল ফাটিয়ে দেয়। অবশ্য এই হুলটার আলাদা 
কোনও আঁস্তিত্ব নেই, কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষ তাদের 


et ৯০ ভ্ 
মুখ থেকে বোঁরয়ে আসে। ছোট ছোট কীটপতঙ্ঞের এই 'বষ 
সহ্য করার ক্ষমতা নেই, তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়, িল্তু 
যাঁদ কোনও চড়াই পাঁখকে কামড়ায় তাহলে চড়াই পাঁখটা 
মরতে সময় নেবে অন্ততঃ তিন দিন। তাই, মানুষের ক্ষেত্রেও 
দেখা গেছে যে সঙ্গে সঙ্গে মরার মত বিষের জোর নেই বটে 
তবে টারানটুলা কামড়ানোর পর যে কোনও লোক কেমন যেন 
দিজাব হয়ে পড়ে। ঠিক যন্ত্রণা হয় না তবে একটা নেশার 
ঘোরের মত অবস্থা হয়। এইসময় ওষ্ধপন্রের সাহায্য না পেলে 
যাঁদ লোকটাকে প্রাণপণে ছুটতে দেওয়া হয় বা নাচতে দেওয়া 
নেশাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে 


লম্বা। পাগুলো ছড়ালে আরও হীঁণ্চখানেক পাঁরাধ বাড়তে 
পারে। তার ওপর এত 'বষ নিয়েও বিশেষ একটা পারস্থাততে ততে 
তারা আক্রান্ত হয়েও বিষ ঝাড়তে ভুলে বায় কেন কে জানে। 
এই পাঁরাস্থাতর সৃষ্ট করে "ডগার্‌ওয়াস্প্‌, নামে এক- 
জাতের বোলতা- যাদের [বিষ টারানটুলার চেয়ে কম শান্তিশালন 
নয়। তবে এই বোলতার সঙ্গে টারানটুলার যুদ্ধকে ঠিক যদুদ্ধ 
বলা যায় না কারণ এই বোলতার সামনে টারানটনূলা কেমন যেন 
সম্মোহিত হয়ে পড়ে, নিজেকে রক্ষা করার বিন্দুমান্র চেস্টা করে 
না বললেই হয়! ফলে সব ক্ষেত্রেই অবধারিত পরাজয় ঘটে 
টারানটুলার। 

ঘন উজ্জ্বল নীল রঙের দেহ আর নীলচে বা বাদামী 
রঙের পাখনাওলা এই বোলতাগ্ছলো দেখতে দারুণ সুন্দর । 
শুধ মধ পেলেই এরা আর ক; খেতে চায় না। কিন্তু যাঁদ 
কোনও কারণে রেগে যায় অন্য কোনও প্রাণীর ওপর, তাহলে 
তার গা থেকে একরকম উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ বাতাসে ছাঁড়য়ে 
পড়ে। এই গন্ধ তাদের আক্রমণ করার পুর্বলক্ষণ। 

এই স্ব্ী-বোলতার যখন ডিম পাড়ার সময় হয় তখনই 
তারা খুজতে শুরু করে টারানটুলা মাকড়সাদের। তার প্রত্যেকটা 


উপসত্তর 


ডিমের জন্যে এক একটা টারানটুলা চাই। আবার বুড়ো 
টারানটুলা হলে চলবে না, বয়সে তাজা মাকড়সা চাই। তার 
ওপর এক একটা প্রজাতির 'ডগার্‌-ওয়াস্স এক একরকম 


ভয়ঙকর টারান্‌ট লা বোলতার কাছে চিট 


প্রজাতির টারানটুলা পছন্দ করে। যতক্ষ ণ না একটা বোলতা 
তার পছন্দমত টারানট;লার সন্ধান পাবে ততক্ষণ অন্য জাতের 
টারানটলা পাওয়া গেলেও তারা কিছু করবে না। 


সত্তর 


অবশ্য যখনই একটা টারানটুলা সামনে পড়বে তখনই 
বোলতাটা তার ওপর নেমে পড়বে আর মাকড়সাটার গায়ের 
ওপর, পেটের নিচে অবাধে ঘুরে বেড়াবে আর শংড় দিয়ে পরখ 
করবে যে মাকড়সাটা তার পছন্দমত কনা । বোলতাটা যখন 
টারানউুলার গায়ের ওপর ঘোরাঘ্দীর করে তখন টারানটুলা 
আশ্চর্য একটা নাঁলস্ততা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে__ 
বোলতাটাকে কামড়াতে তো যায়ই না, পালাবার চেষ্টাও করে 
না। এর ব্যাখ্যা আজও মেলোন। 


যাই হোক, যখন একটা পছন্দমত মাকড়সা পাওয়া যাবে, 
তখন শর হবে বোলতাটার আর এক কাণ্ড ৷ কাছাকাঁছ একটা 
জায়গায় বোলতাটা শর করবে মাটি খ:ড়তে। গর্তটা হবে 
প্রায় আট ই গভীর আর চওড়া হবে এমনই যাতে মাকড়সাটা 
ভালভাবে গর্তে ঢুকে যেতে পারে। গর্তটা খোঁড়ার সময় 
বোলতাটা মাঝে মাঝে উক মেরে দেখবে যে মাকড়সাটা কাছা- 
কাছ আছে ক না। গর্ত খোঁড়া শেষ হলে বোলতাটা নামবে 
হত্যাকারীর ভূঁমিকায়। অর্থাৎ টারানটুলা মরবার আগেই 
রানট্‌ র কবর খোঁড়া হয়ে যায়। মারবার কায়দাটাও অদ্ভুত। 

বোলতাটা খালি চেষ্টা করে যাতে টারানটূলার হলার পায়ের 
ফাঁক দয়ে পেটের নিচে চলে যাওয়া যায়। বোশিক্ষণ চেষ্টা 
টিতে হয না, টারানট-লা একট; পরেই পাগুলোর ওপর ভর 


গিয়ে শ'ড় দিয়ে অনুভব, করে নেয় যে পা আর গায়ের 
সংযোগস্থল কোনখানে। এই জায়গাটাই হচ্ছে টারানটুলার 
শরারের সবচেয়ে নরম জায়গা । তাই এখানটায় যদি হুল 
ফোটানো যায় তাহলে বিষটা তাড়াতাঁড় ছড়িয়ে পড়বে । কথাটা 
বোলতাও জানে নিশ্চয়ই; তা না হলে টারানটুলার শরীরের 
আর সব জায়গা ছেড়ে ঠিক এ জায়গাটাতেই হুল ফোটাবে 
কেন? অনেকসময় দেখা যায় বোলতাটা টারানটুূলার পেটের 


আজব জীবের জীবনধারা 


তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে হুল ফোটাচ্ছে_ঠিক যেমন মোটর- 
মেকানকরা মোটর গাঁড়র তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে কাজ করে। 
হুল ফোটানোর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মাকড়সাটা 
পাগুলো কু'কড়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে। ওরা কিন্তু মারা যায় না, 
বরং বলা যায় অসাড় হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ টারানটুলা তখনও 
প্রাণে বেচে থাকে কিন্তু বষাক্রয়ার ফলে পা নাড়ানোর ক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলে। আবার এমনও হতে পারে যে বোলতার হল 
অনেকটা লোক্যাল আ্যানাসথোসয়ার মত কাজ করে। যেমন, 
অনেকসময় দাঁত তুলতে গেলে ডান্তারবাব দাঁতের মাঁড়িতে 
একরকম অবশ করার ওষুধ বা আযানাসথেসিয়া ইঞ্জেকশন দিয়ে 
দেন আর তাতে দাঁতের মাঁড়র স্নায়গুলো অবশ বা অচেতন 
হয়ে পড়ে ?কন্তু পুরো শরারটা অজ্ঞান হয়ে যায় না। 
টারানটুলা এইভাবে অবশ হয়ে যাবার পর বোলতাটা 
তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে গর্তের মুখে আর এক ধাক্কা 
দিয়ে ফেলে দেয় গর্তের ভেতর। তারপর অবশ্য টারানট্‌লার 
গায়ের ওপর বসে থাকে বোলতাটা, যতক্ষণ না ডিম পাড়ার 
সময় হয়। যেই একটা ভিম পাড়া হয় অমান ভিমটাকে 
বোলতাটা তার লালা 'দিয়ে আটকে দেয় টারানটলার গায়ে ৷ 
পেটের ওপর আটকে থাকে, এদিক ওাঁদক গাঁড়য়ে পড়ে না। 
গর্ত থেকে আর গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে মাট ফেলে গতটা 
অনেকখাঁন বাজিয়ে দেয়। তারপর উড়ে যায় আবার একটা 
টারানটুলার খোঁজে_আর একটা ডিম পাড়ার জন্যে। 
. .. ধডম থেকে বোলতার শুককাট জন্ম নেবার পর মাঁট 
চাপা অবস্থায় থাকে বটে কিন্তু নরম ঝুরঝুরে মাটির ভেতর 
দিয়ে আক্সজেন গ্রহণ করার কোনও অস্দাবধা হয় না। পুরো 
টারানটুলার শরীরটা কুরে কুরে খেয়ে বড় হতে থাকে শদক- 
কাঁটটা। এইভাবে এক বিষধরের করণ পারণাত হয় আর এক 


{বষধরের হাতে! কিন্তু মানুষের চোখে বিস্ময় জেগেই থাকে ৷ 


আজব জাবের জীবনধারা 


কারণ মৃত্যুর হাতে এমন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ জীবজগতে আর F 
কোথাও দেখা যাবে ক? 


টারানটুলাদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে পাঁখ-শিকারী. 
একরকম মাকড়সার উল্লেখ করোছ, এবার বরং কছঃটা শবস্তৃত- 
ভাবে তাদের পরিচয় জেনে নেওয়া যাক। অনেক বিখ্যাত কল্প- 
বিজ্ঞানের কাহনীতে আশ্চর্য ভয়ঙ্কর একরকম মাকড়সার কথা 
ধরে চুষে খেয়ে নিতে পারে, জীবজন্তু তো কোন্‌ ছার ৷ কিন্তু 
সত্য সত্য এরকম দৈত্যাকার কোনও মাকড়সা আজ পৃথিবীতে 
নেই, কোনাঁদন ছিলও না। তবে হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় জাতের যে 
মাকড়সা আজ পর্যন্ত খুজে পাওয়া গেছে তাদের শরীরটা 
সাড়ে তিন ইণ্চি লম্বা আর পাগুলোর বিস্তৃতি ধরে লম্বায় 
হবে খুব জোর দশ ইাণ্ট । এদের বৈজ্ঞানিক নাম "থেরাফোঁসিডে'। 


নিঃসন্দেহে এরা আমাদের চেনা মাকড়সাগুলোর থেকে 
অনেক বড়, তবে তার পক্ষে মানুষ তো দুরের কথা, মাঝারি 


সাইজের বেড়াল-খরগোস পর্যন্ত ধরা সম্ভব নয়। এদের ক্ষমতা 
শুধু পাঁখ ধরাতেই। তবে তা ছোট ছোট 'হামিং বার্ড” জাতীয় 
পাঁখ। তার ওপর পাঁখ যখন ঘুমোয় বা বাচ্চা অবস্থায় উড়তে 
পারে না তখনই এই মাকড়সা তাদের ধরতে পারে। 

টারানটুলার মত এরাও জাল বুনতে জানে না, সরাসাঁর 
গিয়ে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ টারানটুলার চেয়ে 
অনেক বড় হয়েও এদের বিষের জবালা নেই বললেই হয়। 
তবে হ্যাঁ, শিকার ধরার সঙ্গে সঙ্গে এদের পায়ের ডগা ?দয়ে 
একরকম তরল বেরোয় বটে। কিন্তু তাকে ঠিক বিষ বলা যায় 
না, বিজ্ঞানীরা একে সন্দেহ করছেন লালা জাতীয় কোনও 
জানস বলে বা খাবার হজম করার জন্যেই দরকার । 

এদের স্বচেয়ে অদ্ভুত জানিস হচ্ছে পায়ের নখ। অবশ্য 
বিজ্ঞানীরা একে নখ বলে স্বীকার করতে চান না, তবে 
এগুলোর গড়ন খুব শক্ত আর ছঃচোলো। কিন্তু এর ভেতরটা 
একেবারে ফাঁপা । শরীরের তরল পদার্থটা এইসব নখের ডগা 
দিয়ে চুইয়ে পড়ে। অনেকসময় দেখা যায় যে শিকারের গা 
বেয়ে টস্‌ টস্‌ করে এই তরলের ফোঁটা গাঁড়য়ে পড়ছে। তাই 
স্থানীয় আধবাসীদের আগে ধারণা ছিল যে এই মাকড়সা 
পাঁখকে িঙড়ে রস বের করে আর খায়। 

নখ ছাড়া এদের পায়ের আর একটা জিনস মানুষকে 

ত করে রেখেছে। তা হচ্ছে বড় বড় লোম। তার ওপর 
লোমগ্লো মস্‌ণ নয়, বেশ খাড়া খাড়া। ফলে টারানটুলার 
পায়ে লোম থাকলেও তাকে মাকড়সা বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় 
না, কিন্তু এইসব মাকড়সার পায়ে ঘন লোম থাকার জন্যে 
রাঁরটা অনেকসময় নজরেই পড়ে না। হঠাৎ দেখলে মনে হতে 
পারে যে একটা বুনো ফল! 

যাঁদও নাম তার “পাখি-শকারণ,, তব্দ এরা যে শুধু 
পাখিই খায় তা নয়। হাতের কাছে যে কোনও ছোট পোকা- 
গেলেই হল। তার ওপর এদের চোখ থাকলেও দুষ্টশান্ত খুব 
একটা প্রখর নয়। তাছাড়া এরা পাখির জন্যে যে হন্যে হয়ে ঘোরে 


নাছাত্তর 


তাও নয়। যাঁদ কখনও এরা বুঝতে পারে যে কাছেই পাঁখর 
বাসা আছে, তাহলেই এরা হানা দেয় পাঁখর বাসায়। সবচেয়ে 
বড় সুবিধে হল যে এরা নিশাচর ৷ সারাদিন এরা গাছের কোটরে 
বা পাথরের খাঁজে লাকয়ে থাকে। রাতের বেলা তো পাখিরা 
বাসাতেই বিশ্রাম নেবে, তাই এদের পক্ষে পাঁখ ধরার খুব 
জ্াবধে। 

প্রসঙ্গরূমে বলে রাখা ভাল যে পাঁখ খেকো মাকড়সা 
পাঁথবীতে আছে প্রায় ৬০০ রকম। এদের মধ্যে একদল আছে 
যারা জাল বুনে শিকার ধরে। সেই জাল এত শন্ত আর আঠালো 
যে ছোটখাটো পাখি পর্যন্ত সেই জালে আটকে পড়লে বেরোতে 
পারে না। কিন্তু কদাচিৎ কোনও অসতর্ক বা অসুস্থ পাঁখকে 
এই জালে আটকে পড়তে দেখা যায়। অর্থাৎ এই জাল-বোনা 
মাকড়সারা পাখি ধরার জন্যে জাল বোনে না, তবে পাঁখ জালে 
পড়লে সোনায় সোহাগা। তাই বিজ্ঞানীরা এইসব মাকড়সাকে 
ঠিক 'বার্ডইটার্‌" বা পক্ষাভূক বলে মানতে রাজি নন। 


এমন কোনও লোক পাঁথবীতে খুজে পাওয়া যাবে না 
যে কখনও প'পড়ে দেখেনি। অথচ রোজকার দেখা এই ছোট 
র সমাজে যে কত অদ্ভূত তথা স্যাম্টছাড়া কাণ্ড ঘটে তা 


ড় গাছের পাতায় চড়ে বসছে 
আর পাতার ধার বরাবর টুকরো করে কেটে 'নচ্ছে। কাটা এত 
মস বে মনে হবে কেউ রেড দিয়ে ধারে ধারে পাতাটা টুকরো 
ই! পাতাগুলো কাটার পর একটা টুকরো এক একটা 

পড়ে মাথার ওপর তুলে ধরে তাদের সামনের দাঁড়া 'দিয়ে, 
আর বয়ে নিয়ে যায় বাসায়। ট্‌করোটাকে টানতে টানতে নিয়ে 
গেলে হয়ত আরও কম পাঁরশ্রম করতে হত কারণ এক একটা 
টুকরো তার দেহের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী বড় হতে পারে। 


আজব জীবের জাঁবনধারা 


তা সত্বেও তারা মাথার ওপর তুলে ধরে কেন নিয়ে যায় কে 
জানে__মনে হয় যেন পতাকা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 

পাতাগুলো তারা ‘য়ে যায় খাবার জন্যে নয়, বরং বলা 
যায় খাবার উৎপাদনের জন্যে। এখানেই তার কৃষক নামের 
সার্থকতা ৷ প্রথমে তারা প।তাগুলো চাঁবয়ে আর লালা দয়ে 
£ভাঁজয়ে বড়ার মত তাল তোর করে নেয় তারপর বিশেষ বিশেষ 
প্রজাতির ছন্রাক সেখানে এনে পুতে দেয়। এইরকম একটা 
পচনশঈল পাতার মণ্ডের ওপর অনেক রকম ছত্রাক আর 
আগাছাই জন্মাতে পারে। কিন্তু কৃষকীপ*পড়েরা কোনও 
আগাছাই জন্মাতে দেবে না। শন্ধদ তাই নয়, এক একটা 
প্রজাতির কৃষক-প'পড়ে এক এক রকম ছত্রাক পছন্দ করে! 
সেই [বিশেষ ছন্রাকাট ছাড়া অন্য কোনও গুল্ম যাতে না জন্মায় 
তার জন্যে সবক্ষণ তারা পাহারা দেয়। সেই ছত্রাক যখন বড় 
হয় তখন হয়ে ওঠে একরকম গোলাকাতি গন্তম যার, নাম 
‘ব্রোম্যাটিয়া’। এটাই আসলে প'পড়ের প্রিয় খাবার। ঘটনাটা 
কৃষকদের ফসল ফলানোর মত নয় কি? 

কৃষক 'পড়েগুলোর আকৃতি আমাদের ডে য়ো শপসপড়ের 
মত বেশ বড়_দৈর্ঘে প্রায় এক ইন্টির দশভাগের সাত ভাগ। 
এটা অবশ্য রাণীর শরীরের মাপ। অন্য কমারা এর সাত ভাগের 
এক ভাগও হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকের দায়িত্ব ভাঁর সান্দর- 
ভাবে ভাগ করা। খুব বড় আকাতির প+পড়েগনলো বাসা পাহারা 
দেয়, মাঝাঁর আকৃতির ?প*্পড়েগ্লো পাতা কেটে আনে আর 
ছোট আকাতির গিস্পড়েগুলো বাসার ভেতরে থেকে ছত্রাক 
উৎপন্ন করতে ব্যস্ত থাকে৷ 'কন্তু সম্প্রাত ত্রনিদাদের বাঁভন্ন 
জায়গায় একটা মজার যৌথ দাঁয়ত্ব লক্ষ্য করা গেছে। 

দেখা গেছে একটা মাঝারি প'পড়ে যখন পাতা কাটতে 
চলেছে তখন তার পিঠে চড়েছে আর একটা ছোট পি'পড়ে। 
ছোট প'পড়েটা পাতা কাটছে না কিন্তু শুড় ওপর দকে তুলে 
আর নাঁড়য়ে 'ক যেন বলতে চাইছে। পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে 
ছোট 1পিপড়েটা নাক মাছি তাড়াচ্ছে। 


আজব জীবের জীবনধারা 


এদের প্রধান শন্ু হচ্ছে 'আ্যাপোসেফালাস্‌” প্রজাতির 
মাঁছি_যারা উড়তে উড়তে প'পড়ের মাথায় ডিম পাড়ে। 
ডমটা এত আঠালো যে িশ্পড়ের সাধ্য হয় না তাকে ফেলে 
{দতে ৷ ডিম থেকে মাছির যে শুককনট বেরোয় তা প*পড়েটাকে 
খেয়ে বড় হয়। তাই মাঝাঁর পি*পড়ের পিঠের ওপর যে ছোট 
ধ্পস্পড়েটা থকে সে তার শংড় নাঁড়য়ে মাছটাকে গায়ের ওপর 
বসতে দেয় না। 3 


{বশাল পাতা কাঁধে তুলে নেয় লীফ-কাটার “পড়ে 


কৃষকের মত প'পড়েদের মধ্যে জীবন্ত খাদ্যগদ্দামও 
আছে। বাসার এক জায়গায় খাবার সণ্য় করে রাখার কথা 
বলাঁছ না। এক একটা প'পড়ে নিজেরাই তাদের পেটের মধ্যে 
{বিপুল খাবার সঞ্চয় করে রাখতে পারে। ফলে তাদের পেট 
ফুলে ফে'পে এত শাল হয়ে ওঠে যে নড়াচড়া করতেই পারে 
না । এদের নাম মধ্‌-পিপড়ে বা ‘হানি-আ্যান্ট’ । কারণ এ খাবার- 
দাবারগনলো আর 1কছু নয়, বিভিন্ন জাতের মধ 

মধৃ-পিশপড়েগলো কিন্তু আলাদা কোনও বাসা করে 
না। অর্থাৎ একটা প'পড়ের বাসার মধ্যে কিছু কিছু মধু 
শপ*পড়ে দেখা যায়। তার চেয়ে বলা ভাল কোনও কোনও 


1তয়াত্তর 


| ঁপ'পড়েকে অন্য সব প'পড়েরা মধ্ীপত্পড়ে তৈরি করে 


তোলে । 

জন্মাবার পর থেকেই কয়েকটা ?পস্পড়েকে অন্য পস্পড়ে- 
গুলো প্রায় সবসময়েই মধু খাওয়াতে থাকে । আদরের প"পড়ে- 
গুলো বাসার বাইরে বেরোতেই পারে না। দিনরাত কেবলই 
খেয়ে চলে ৷ ক্রমশঃ দেখা যায়, এসব পপড়েগুলোর পেট বা 
তলার অংশটা ক্রমশঃ ফুলছে। ফুলতে ফুলতে শরীরের প্রায় 
দশগুণ আয়তনের হয়ে ওঠে। ফোলা অংশটা হয়ে ওঠে স্বচ্ছ 
আর তার ভেতরে হলদাভ মধু পাঁরজ্কার বোঝা যায়। এই 
অবস্থায় তারা বাসার ছাদের কাছে আঁকড়ে ধরে ঝুলতে থাকে। 

প্রাকীতিক কারণে খাবারের যখন অভাব ঘটে বা শীতকালে 
পড়ে যখন সাধারণতঃ বাসার মধ্যেই থাকতে ভালবাসে তখন 
মধু-পত্পড়েকে আর তেমনভাবে খেতে দেওয়া যায় না। কিন্তু 
ছোটবেলা থেকে মধ্দ্বপ"পড়ের এত খেয়ে অভ্যাস হয়ে যায় 


মধ খেয়ে ফলে ঢোল মধ্রাঁপ-পড়ে 


যে একট; খাবার অভাব হলেই তারা আর বাঁচে না। প্রকৃতি এমন 
কোনও ব্যবস্থা রাখোন যাতে সে নিজের মধু আবার খেতে 
পারে। 

মধ্দ-পি*পড়ে মরে গেলে শুরু হয় অন্য ি*পড়েদের 
ভোজ। এমনাঁক কখনও যাঁদ কোনও মধ্ু-প-পড়ে ছাদ থেকে 
পড়ে যায়, তখন মধু-ভার্ত পেটের চাপে মধু ছিটকে পড়ে 
আর মধীপপড়েটা মরে যায়। তখন অন্য প*পড়েগুলো 
মৃতের দিকে কোনও নজর না 'দয়ে প্রাণভরে মধূপান করতে 
ছুটে আসে। 

পশুকে বাল দেবার আগে আমরা যেমন তাকে খুব ভাল- 
মন্দ খাওয়াই, এক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম। মোক্সিকো আর 
অস্ট্রেলিয়ার ক আদিম উপজাতি আজও মধ্দ-পি্পড়ের 
সন্ধান করে ফেরে। প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ আলেক্সান্ডার্‌ ক্লটসং 
নিজে খেয়ে বলেছেন যে এত মাষ্ট আর সুগন্ধযুন্ত মধ 
কোনও মৌমাছি সৃষ্টি করতে পারবে না। তবে আমোঁরকা, 
অস্ট্রেলিয়া আর আঁফ্রকা ছাড়া অন্য কোথাও এদের খুজে 
পাওয়া মীসকল। অথচ মৌমাছির চাষের মত মধ্যপপ্পড়ের 
চাষের কথা এখনও পর্যন্ত মানুষ ভাবোন! 


কিন্তু এইসব পড়ে তো মোটামুটি শান্তাপ্রয় জাব! 
তব, পি'পড়েও যে কাঁ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তার খবর 
অনেকেই রাখে না। 'ড্রাইভার-আ্যান্ট্‌” বা যাযাবর পি*পড়ে 
ভারত আর দাক্ষিণ এ খুজে পাওয়া যাবে তবে 

ক্রুকার যাযাবর পত্পড়ের মত সর্বগ্রাসী ক্ষুধার, কথা 
ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। b 
এ সারাক্ষণ এরা চলছে, শুধ্ুমান্র খাবারের কাছে কিছুক্ষণ 
দাঁড়য়ে খেয়ে নিয়ে আবার শহরু হয় চলা। অন্য প্রজাতির 
পি'পড়েদের মত এদের কোনও বাসা নেই। অথচ এরা একা 
একা চলে না, হাজারে হাজারে লাখে লাখে লাইন ধরে এরা 
এগিয়ে চলে সুশৃঙ্খলভাবে। এক একটা দলের লাইনে যে কী 


আজান জগননল জণবনধারা 


চিঠি 


[বিশাল হতে পারে তা কল্পনা করা যায় না-কয়েক শো গজ 


_ এরা অবাধে এগিয়ে যায় বটে তবে তখন সাধারণতঃ মাটির 


লম্বা লাইন তোর করা এদের কাছে কিছুই নয়। আজ পর্যন্ত 
যেসব যাযাবর 'িশ্পড়ের লাইন দেখা গেছে তাতে খব কম 
হলে আঁশ হাজার পূর্ণবয়স্ক পি'পড়ে আর 'তাঁরশ হাজার 
তাদের শুককাট থাকবেই। 

এদের চলার পথে পোকা-মাকড়, জীব-জন্তু যাই আসুক 
কয়েকঘন্টার মধ্যে তাদের মাংস সাফ হয়ে যাবে, পড়ে থাকবে 
শুধু কঙ্কাল। যেসব জন্তু চট্‌ করে ছুটে পালাতে পারে না 
তারা তো বটেই, মানুষও যাঁদ সতর্ক না হয় তাহলে ভীষণ- 
ভাবে আহত হতে পারে। একবার একটা বিরাট ময়াল সাপ 
সবে খেয়ে দেয়ে শুয়ে ছিল নিকারাগনয়ার জঙ্গলে । হঠাৎ 
একটা যাযাবর “প'পড়ের ঝাঁক এসে তাকে নড়াচড়ার সুযোগই 
দেয়ান। আফ্রিকায় প্রায়ই শোনা যায়, রাত্রে কারও বেধে রাখা 
গরু, ছাগল বা ঘোড়া চেচে-ছুলে খেয়ে নিয়ে গেছে যাযাবর 
দপ*পড়ের ঝাঁক_পড়ে আছে শু জন্তুটার কণকাল। ঘনসন্ত 
কোনও লোকের গায়ে যাঁদ এই পপড়ের ঝাঁক উঠে পড়ে তাহলে 
তারা মানুষ বলে ভয় পাবে না! তবে মানুষটা হয়ত সঙ্গে 
সঙ্গে ঘুম ভেঙে উঠে পড়বে আর বাঁক থেকে পালিয়ে বাবে? 
কিন্তু বে কটা "পড়ে হীত্মধ্যে তাকে কামড়েছে তার জবালা 
কমতেই লেগে যাবে কয়েক দন। 

একেই এদের ঝাঁকে অসংখ্য পি'পড়ে তার ওপর সেই 


সংখ্যা কিভাবে বাড়ে শুনলে হাঁ হয়ে যেতে হবে? এক একটা 
পড়ে এক মাস অন্তর পাড় কারে 
সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২৫,০০০! অর্থাৎ প্রত্যেক তাদের জন- 
সংখ্যা পাঁচশ হাজার করে বাড়ছে। অবশ্য, বৌশরভাগ ডিমই 
পয ইপ'পড়ে হয়ে ওঠার আগেই মরে যায়, এটাই রে 


ভেতরে গর্ত করতে করতে এগিয়ে যেতে দেখা যায়৷ তাই রাত্রে 
অসতর্কবা ঘুমন্ত প্রাণীদের ধরতে এদের অস বিধা হয় না৷ 


যাযাবর প“পড়েদের হাতে কোনও জন্তুর নিস্তার নেই 


এরা কিন্তু শিকারকে লক্ষ্য করে ঝাঁপয়ে পড়ে না; 
কারণ এদের চোখই নেই। এদের গাঁতপথে যে জন্তু-জানোয়ার 
পড়ে তারাই হয়ে ওঠে এদের শিকার ৷ শঃধ্দ তাই নয়, এই গাঁত 
তারা পেয়ে থাকে সহজাতভাবে। বিশেষ কোনও জায়গায় 
যাবার জন্যে বা বিশেষ কোনও লক্ষ্যে পেশছবার জন্যে তারা 
এাঁগয়ে চলে না। চলাটাই এদের ধর্ম_জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
এরা শুধু এাগয়েই যায়। কিন্তু এ চলা যেন অন্ধকে অনুসরণ 
করছে আর এক অন্ধ। পানামায় একদল জাববিজ্ঞানী লক্ষ্য 
করোছলেন একটা যাযাবর 'পিষ্পড়ের ঝাঁকের প্রথম পি'পড়ে- 
গুলোকে যাঁদ খাবারের লোভ দৌখয়ে ঝাঁকের শেষ পি'পড়ে- 
গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ কাঁরয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই বাঁকটা 
আর এগোতেই পারবে না। গোল হয়ে একজনের পেছনে 
আরেকজন ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে৷ অবশেষে না খেতে 
পেয়ে ঝাঁকের বৌশরভাগ্ পি'পড়েই মরে যেতে শুরু করবে। 


পঁচাত্তর 


তবে ঝাঁকের কথা বলতে গেলে মনা প্রজাপাঁতিদের মনে 
পড়বেই। হাজার হাজার মাইল পাড় দিচ্ছে প্রজাপতির ঝাঁক 
এ দৃশ্য প্রকৃতির এক আশ্চর্য সোন্দর্য্য। প্রত্যেক বছর এরা 
এক বিশেষ জায়গা লক্ষ্য করে আর একটা বিশেষ পথ ধরে উড়ে 
যায়, এবং পরের বছর একই পথ ধরে পুরোনো জায়গায় আবার 
ফিরে আসে। 


কার আহ্বানে এরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হতে শুরু করে 
আর বহদুর পাঁরভ্রমণের জন্যে তোর হতে থাকে । ক্রমশঃ তারা 
দাক্ষণ দিকে মুখ করে উড়তে শুর করে। যাত্রা যত এগোয় 
তত বেশিসংখ্যক প্রজাপাত ‘বাভিন্ন দিক থেকে উড়ে এসে 
বাঁকে যোগ দিতে থাকে । এমান করে ক্রমশঃ উড়ন্ত প্রজাপাতির 
ঝাঁক বড় হতে থাকে । সন্ধ্যে হতেই এরা যাত্রাপথে যে গাছ পড়ে 


গ্রীষ্মকালে য.স্তরাল্ট্রের উত্তরাণ্চলে ও কানাডার দাক্ষিণাণ্চলে 
এদের খজে পাওয়া যাবে। যেই শরৎকাল আসে অমনি যেন 
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তাতে নেমে বিশ্রাম নেয়, আবার সকাল হতেই শুর হয় উড়ে 
চলা। 

পথে আসে শীতিকাল। তখন উড়ে চলা বন্ধ কিছুদিনের 
জন্য। দেখা যায় হাজার হাজার প্রজাপাঁত গাছে গাছে ছেয়ে 
রয়েছে। জায়গাটা হয় পূরাদক ঘে'সে ফ্লোরিডায় নয়ত 
পাশ্চমাঁদক ঘে'সে দক্ষিণ ক্যালফোর্ণিয়ায়। এই সময় এইসব 
জায়গায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে প্রকৃতির এই সান্দর 
লীলা দেখবার জন্যে। তারপর বসন্তকালের প্রাক্কালে শুর 
হয় তাদের ডিম পাড়া আর দেখা যায় আর এক সৃষ্টিছাড়া 
কাণ্ড। 


নতুন প্রজাপাতিগুলো গদট খেকে বেরিয়েই উড়তে আরম্ভ 
করে উত্তরাদকে। কে যেন তাদের কানে কানে বলে দেয় এবার 
ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও ! ক্রমশঃ প্রকীতিতে গ্রী্মকালের 
ছোঁয়া লাগে আর এরা আবার উড়ে উড়ে ফিরতে থাকে সেই 
জায়গায় যেখান থেকে তাদের পূৃর্বপদরুষরা এসোঁছল। মাপলে 
দেখা যাবে যে তাদের যাত্রাপথের দুরত্ব প্রায় দু হাজার মাইল। 

এই পারভ্রমণ ছাড়া আরও একটা ব্যাপারে মনার্ক 
প্রজাপাতির বিশেষত্ব আমাদের অবাক করে। কোনও পাখি বা 
পতঙ্গভূক প্রাণী এদের খেতে চায় না কারণ এদের খেতে যেমন 
বিস্বাদ তেমনই বিষান্ত। যাঁদ কোনও পাঁখর বাচ্চা না জেনে 
কোনও মনাক্কে ঠোকরায় বা মুখের ভেতর পুরে ফেলে 
তাহলে সঙ্গে সঙ্গে থুঃ থুঃ করে ফেলে দেবে আর দেখা যাবে 
সেই পাখিটা আর কোনও মনার্ককে খেতে আসবে না। শন্ধব 
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তাই নয়, ফাঁড়ং বা প্রজাপাঁতর মধ্যে এত মজবুত শরীর আর 
কারও নেই। বোঁশরভাগ অন্য প্রজাপাতকে আঙুল দিয়ে 
টপলেই মরে যাবে কিন্তু মনাকর্কে টিপে মেরে ফেলা সহজ 
নয় কারণ ওদের দেহটা রবারের মত নমনীয়, তাই চট্‌ করে 


থেতলে দেওয়া সম্ভব নয়। 


এই ঘটনাটা আর এক জাতের প্রজাপাঁতির ক্ষেত্রে বর হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। এ জাতটার নাম ভাইসরয়। আকাততে আর 
রঙে এরা প্রায় মনাকেরি মতই দেখতে । খুব কাছে থেকে না 
দেখলে মনাকের সঙ্গে ভাইসরয়ের তফাৎ বোঝা যাবে না। 
এদের শরীর কিন্তু বিষান্তও নয় আর নমনীয়ও নয়। ফলে 
পাখিদের কাছে এরা ভাল খাদ্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু 
মনাকের্র মত দেখতে বলে পাখিরা গলিয়ে ফেলে । তাই দেখা 


যায় যে কোনও পাখি ভাইসরয়কেও ঠোকরাতে আসে না। এও 
এক প্রকাতির আশ্চর্য বরদান। 


মনার্ক বিষান্ত হবে নাই বা কেন। ডিম থেকে এদের যে 
শু*য়োপোকা বেরোয় তারা যে গাছের পাতা খেয়ে বড় হয় সেই 
গাছটাই বিষান্ত। এ বিশেষ ধরনের গাছ ছাড়া মনাকের 
শুয়োপোকা আর কিছু খাবেই না। কিন্তু এই গাছ যেকোন 
তৃণভোজন জন্তুর কাছে অভক্ষ্য। ফলে এইসব শ-য়োপোকার 
বেশিরভাগই অকালে মরে না। তাই মনার্ক প্রজাপতির সংখ্যাও 
দিন দিন বাড়তেই থাকে। ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে যে এরা প্রশান্ত 
মহাসাগর পার হয়ে হাওয়াই, টোঙ্গা সামোয়া, তাহিতি ইত্যাদি 
দ্বীপে তাদের পরিভ্রমণ পথ বদলে ফেলছে। সম্প্রতি সুদুর 
অস্ট্রোলয়া আর নিউজিল্যান্ডেও দেখা যাচ্ছে এদের ঝাঁক। 
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- আমাদের ধারণা মাছেদের জীবনটা জলেই যায়। কারণ 
সাধারণতঃ আমাদের চোখে যেসব মাছ পড়ে তারা জলেই কাটায় 
সারা জাঁবন। অথচ খুব কম লোকই জানে যে এমন মাছও 
আছে যারা আকাশের হাতছানিতে সাড়া দেয়। অর্থাৎ সোজা 
কথায় উড়তে পারে । 


এরা সাধারণতঃ মহাসাগরের জলের ওপরাদকেই ঘোরা- 
ফেরা করে, বিশেষতঃ বিষুব অঞ্চলের সাগর জলেই এদের ঘর- 


জল ছেড়ে হাওয়ায় ভাসছে উড়ন্ত মাছ 


সংসার। দেখতে মোটেই বড় নয়-_খুব বেশী হলে লম্বায় হবে 
৪৫ সেন্টামটার। মাছের কানকোর ঠিক নিচে যে কাঁটাওলা 
পাখনা থাকে তা এত বড় যে দুপাশে ছাড়িয়ে দলে মনে হবে 
বাঁঝ উড়ে যাবার ডানা ৷ এই পাখনার দৌলতে এরা জল ছেড়ে 
লাফিয়ে উঠে বেশ খানিকটা বাতাসে ভেসে আবার টুপ করে 
নেমে পড়ে জলে। তবে, ওড়বার আনন্দের জন্যে এরা ওড়ে না, 
নিতান্ত ভয় না পেলে এদের ওড়বার তাগিদ সাধারণতঃ দেখা 
যায় না। 

তবে, জলে ধারে-স:স্থে ঘ[রতে ঘুরতে হঠাৎ ডানা মেলে 
এরা উড়তে পারবে না। তার জন্যে প্রথমে বেশ কিছুটা পাঁই পাঁই 
করে সবেগে ছনটতে হবে জলে। ছোটবার গাঁতিবেগ যখন 
দাঁড়াবে ঘণ্টায় প্রায় ৩০ কিলোমিটার, এরা দেহটাকে এমনভাবে 
বাঁকাবে যে তা যেন জলের তলের সঙ্গে ১৫ ভগ্ন কোণ করে 
থাকে। এই উদ্দেশ্যে প্রকৃতি তাদের লেজের গড়ন করে 
দিয়েছে অসমান অর্থাৎ লেজের একাঁদিকটা বেশ খানিকটা 
লম্বা। লেজের এই লম্বা দিকটা নিচের দিকে রাখতেই হবে 
কেননা লেজের এই অংশটার ওপরেই জলের উর্ধচাপ কাজ করে 
ও মাছটাকে ঠেলা মেরে আকাশে উড়তে সাহায্য করে। শুধু 
তাই নয়, ওড়বার ঠিক আগের মূহুর্তে লেজটা সবেগে ডাইনে- 
বায়ে নড়তে থাকে এবং এই ঝাপটানোর বেগ দাঁড়ায় সেকেন্ডে 


প্রায় ৫০ বার। এই লেজ নাড়ানোও মাছের উর্ধমুখী গাঁতর 
সি ৮৬488171811; 
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জন্যে দায়ী। অর্থাৎ জলের উর্ধচাপকে কাজে লাগয়ে জল থেকে 
লাঁফয়ে ওঠাই মাছটার প্রধান কাজ। 

কিন্তু যেই পুরো শরীরটা জল থেকে বোরয়ে আসে তখন 
আর পাখীর মত ডানা নাড়তে নাড়তে উড়ে বেড়াবার ক্ষমতা 
থাকে না মাছটার। সেই সময় দেখা যায়, ডানা আর লেজ দুটোই 
1স্থর হয়ে আছে । ফলে প্যারাসুটের মত বাতাসে ভাসতে ভাসতে 
তারা কিছদুর এগিয়ে যায় বটে, তবে তাকে সাক্লুয় ওড়া বলা 
যায় না। এই কারণেই কিছুদূর এগিয়ে তারা আপনাআপাঁন 
আবার জলের ওপর এসে পড়ে। আবার উড়তে গেলে সেই 
প্রথম থেকে দৌড় আর ল্যাজ ঝাপটানি শুরু করতে হবে। 

অবশ্য, উড়ন্ত মাছ বলতে শুধু একটামান্ প্রজাতিকে 
বোঝায় না! “এক্সোকোয়েটাস্‌ ভলিটান্স্‌ প্রজাতির মাছ- 
গুলো দেখতে অনেকটা 'মান-কাৎলা মাছের মত; কিন্তু 
হ্যাচেট্‌ িস'-এর পেটটা এমন ঝুলে থাকে যে দেখে মনে হয় 
পেটে বিশাল একটা টিউমার গিয়েছে ; আবার 'বাটারক্লাই 
ফিস’-এর ডানা দুটো ঠিক যেন প্রজাপতির মত। হ্যাচেট্‌ 
{ফস থাকে দক্ষিণ আমোরকার সমদ্রে আর বাটারঙ্লাই ফিস্‌ 
ঘোরাফেরা করে আফ্রিকার খরস্রোতা নদীগদুলোতে। 


এইসব মাছের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ডানা দিয়েছে ওড়বার জন্যে 
কিন্তু এমন প্রজাতির মাছও আছে যাদের প্রকাতি ডানা দিয়েছে 
হাঁটবার জন্যে। অবশ্য এই হাঁটাহাঁটি স্থলে হয় না, জলের নিচে 
যে ভূমি বা পাথুরে জায়গা থাকে তার ওপর ঘোরাঘ্ারির জন্যে 
এরকম হাঁটার দরকার হয়। 

উড়ন্ত মাছের ডানা দুটো যেমন ওপর দিকে খোলে, এ 
ক্ষেত্রে হয় ঠিক উল্‌টো। অর্থাৎ ডানা দুটো ছড়ালে নিচের 
দিকে নেমে আসে। ফলে, তখন এই ডানা দুটো পায়ের কাজ 


প্রধানতঃ ‘রনি’ বা ‘লাংফস্‌’ গোষ্ঠীর মাছই এরকম 
কীর্তিকলাপ দেখাতে পারদর্শী । একেই তো এদের মুখটা - 
থ্যাবড়া, তার ওপর দেহের গড়নটাও প্রায় নলের মত। তাই 


দুটো পাখনার ওপর ভর করে যখন দাঁড়য়ে থাকে তখন মনে 
হতে পারে একটা খেলনা কামান যেন ওপরাদিকে তাক করা 
রয়েছে। 


তা, ওইসব মাছগুলো উড়েই বেড়াক বা হেটেই বেড়াক, 
স্বভাবে বেশ গোকেচারা বলতেই হবে। কিন্তু মাছ যে 


করে। অবশ্য, এইরকম অপলকা কাঁটাওলা ডানায় ভর দিয়ে কত 
জোরে আর হাঁটা বায় ! শুধুমাত্র মাঝে মাঝে এদিক ওদিক খাবার 


কতখানি হিংস্র হতে পারে তা পিরান্হার কথা না জানলে 


খুজতে এরকম হাঁটার দরকার পড়ে। এইসব মাছ যেখানে 
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{বিশ্বাস করা শন্ত । হিংস্র জলচর জীব বললে প্রথমে হাঙরের 
উনআঁশ 


কথা মনে আসা স্বাভাবক কারণ ওদের নিয়ে সাহিত্যে 
সিনেমায় অনেক প্রচার হয়েছে। কিন্তু ওরা তো বিশাল 
আকারের মাছ, তাই বলশালন হওয়া এমন কিছু আশ্চর্য নয়। 
অথচ ধপরান্হার চেহারা হাঙরের কাছে পুতুলের মতই_ 
দৈর্ঘ্য মাত্ৰ এক থেকে দেড় ফুট হবে। ব্রাজিল আর দক্ষিণ 
আয়োৌরকার নদীতে এই ক্ষুদে রাক্ষসগদলো শিকার ধরার 
জন্যে ঘুরে বেড়ায়। 


লাংফসের পাখনা হাঁটার জন্যে পা হয়ে যায় 


একা একা থাকা এদের ধাতে সয় না। এদের ঝাঁক মানে 
ক্রম করে শখানেক মাছ, অনেকক্ষেত্রে এক একটা ঝাঁকে হাজার 
খানের মাছও জড়ো হতে দেখা গেছে। এদের চেহারার 
{বশেষত্ব একটাই-_ মুখের ওপরাদিকের চোয়ালটা বেশ খাটো 
আর নিচের দিকের লম্বাটে চোয়ালের ভেতর প্রচণ্ড ধারালো ও 
ছ:চোলো দাঁত ৷ তাই দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এরা কী 
সাংঘাতিক কিন্তু একটা গরুকে এদের ঝাঁকের ভেতর ফেলে 
দিলে মাত্র পাঁচ মানট পরে দেখা যাবে যে শুধু কঙ্কালটাই 
অবাশিষ্ট আছে। ছোট ছোট প্রাণীদের তো কথাই নেই, হাঙর- 
কুমির থেকে মানুষ পর্যন্ত যাকে এরা নাগালের মধ্যে পাবে, 


আশ 


তাকেই এরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে কয়েক 'মাঁনটের মধ্যে 
নিঃশেষ করে ফেলে। 

কুমিরের চামড়া তো রণীঁতমত শন্ত, কিন্তু এরাও 
পরানহাকে রীতিমত সমঝে চলে । কোনও কারণে এদের কাছা- 
কাছ এসে পড়লে কুমির আক্রমণ করা তো দুরের কথা, উল্টে 
পালাবারই চেষ্টা করে। কারণ, আক্রমণ করলে দ একটা মাছকে 
আহত করা এমন 'ঁকছড ব্যাপার নয় কুমিরের পক্ষে, কিন্তু যে 
কোনও প্রাণীরই রন্তের গন্ধে এই মাছগুলো এত তাড়াতাড় 
ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ঘিরে ফেলে যে তখন আর পালাবার পথ 
থাকে না। 

তাই, দক্ষিণ আমোঁরকায় প্রায়ই শোনা যায় যে একটা 
প্রকাণ্ড মোষ হয়ত সাঁতরে নদী পার হচ্ছিল কেননা 
নদীটা সেখানে হয়ত মাত্র ফুট ?তরিশেক চওড়া । এমন সময় 
পিরানহার ঝাঁক তাকে ঘিরে ধরল । মোষটা পালিয়ে যাওয়া তো 
দুরের কথা, নড়াচড়া করার সময়ও পেল না- হাজার হাজার 
পিরানহা এক এক টুকরো মাংস তার গা থেকে খুবলে নিয়ে 
রেখে গেল শুধু তার কঙ্কালটা। 

এ আর এমন কী! নিজেদের ঝাঁকের ভেতর কোনও মাছ 
যাঁদ আহত হয় বা অসুস্থ হয়, তাহলেও তার আর নিস্তার 
নেই, দলের সবাই মিলে তৎক্ষণাৎ তাকে টুকরো টুকরো করে 
ছি'ড়ে খেয়ে নেবে। এ হেন রাক্ষসের পাল্লায় যাঁদ মানুষ পড়ে 
তাহলে তার যে কী হাল হবে তা ?নশ্চয়ই আর বলার দরকার 
নেই। এমনকি, নৌকোর ধারে বসে থাকা জলজ্যান্ত মানুষ বা 
জলের ধারে নুয়ে পড়া গাছের ডালের ওপর বসে থাকা 
পাখদেরও নিস্তার নেই এদের হাত থেকে। 'পিরান্হার 
নজরে পড়লে পাখিটাকে লাফিয়ে ছোঁ মেরে 'নিয়ে যাবে, তবে 
গোটা মানুষটাকে টেনে নামাতে পারবে না জলে, কিন্তু হাতের 
একটা আঙুল বা গায়ের খানিকটা মাংস লাঁফয়ে কেটে নিয়ে 
পালাবে। তাই, পিরানহার বাঁক যেখানে থাকে, তার আশেপাশে 
কোনও মাছ বা জলচর প্রাণীদের পান্তা মেলে না। ফলে, এরা 


বোঁশরভাগ সময়েই নজর রাখে যে কোনও জন্তু-জানোয়ার 
জলের ধারে ঘুরঘুর করছে কনা বা মুখ ডুবিয়ে জল খেতে 
এসেছে কনা। 


{হংস্রতার কথা বলতে গিয়ে আর এক প্রজাতির মাছের 
কথা না বললেই নয়, যাদের নাম ‘বেটা স্পেলেনডেন'। তবে 
এদের হিংস্রতার ধরন ঠিক িরানহার মত নয়। অন্য প্রজাঁতর 
মাছ বা জন্তুকে আক্রমণ করার বিশেষ ক্ষমতা এদের নেই। 
এদের যত রাগ নিজেদের দলের ওপর। বিশেষ করে একটা 
পুরুষ-মাছ অন্য একটা পুরষ-মাছকে কিছুতেই সহ্য করতে 
পারে না। এমনাক, এদের সামনে আয়না রেখে দিলে নিজের 
প্রাতীবম্বকেই এরা আক্রমণ করতে ছন্টবে। এই মারকুটে 
স্বভাবের জন্যেই ঝাঁক বাঁধা তো দুরের কথা, একটা মাছের ধারে 
কাছে আর একটা মাছকে পারতপক্ষে দেখাই যায় না। 


গুলো ছড়িয়ে যায় আর কানকোর ধার বরাবর একটা সুন্দর 
লাল দাগ পড়ে। অন্য সময় এই মাছের গায়ের রঙ দেখে বোঝাই 
যায় না যে রাগলে এদের দারুণ স:ন্দর দেখায়। এ অবস্থায় 
দুজনে পাশাপাশি সমন্তরালভাবে ছুটতে থাকে। ছনটতে ছনটতে 


তাকায়। তাই দেখে অন্য মাছটা উল্‌টোঁদকে মুখ ঘণারয়ে 
নেয়। তারপর যে মাছটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়োছল সে এবার একই 
রকমভাবে চোখ রাঙাতে থাকে। পাশাপাশি ছন্টতে ছন্টতে 
এইরকম চোখ-রাঙাঁন বেশ কয়েকবার চলে । 

এটাকে আমরা যতই মজার খেলা বলে ভাবি, আসলে এই- 
র করতে করতে তারা নিজেদের মধ্যে কে বেশী পালোয়ান 


তা যাচাই করে নেয়। যখন একজন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে 
যে সে দূর্বল, তখন অন্যদিকে পালিয়ে বায়, আর কখনও কাছা- 
কাছি আসে না। 

কিন্তু চোখ রাঙিয়েই ক্ষান্ত হওয়া অনেকক্ষেতরেই হয় না! 
প্রায়ই দুটো বেটা স্পেলেনডেন বুঝতে পারে না কে বেশী 
পালোয়ান, ফলে বেধে যায় সাত্য সত্য প্রচণ্ড লড়াই । মারামারি 
যখন শেষ হয় তখন দেখা যায় কারও পাখনা ছ'ড়ে গেছে, কারও 


যদ্ধের আগে চোখ রাঙায় গা রাঙায় “বেট্রা স্পেলেনডেনত 


গায়ে খামচানোর দাগ, কারও বা লেজের কাঁটাগুলো ছত্রখান 


হয়ে গেছে। এইসময় একজন এতই জীব হয়ে পড়ে যে দেখা 
যায় মাছটা ক্রমশঃ ডুবতে ডুবতে সাগরের তলায় গিয়ে হাঁজর 
হল। তখন তার আর নড়াচড়ার ক্ষমতাই নেই ৷ কিছুক্ষণ বাদে 
এই বেশী আহত মাছটা ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে । 

তাই, দুটো বেট্রা মাছ আ্যাকোরয়ামে রাখলে সবসময় 
দেখা হবেই। এ অবস্থায় সাঁত্যকার মারামারি লেগে যায় এবং 
যতক্ষণ না একজন মরবে, ততক্ষণ সাঁত্যসাত্যই লড়াই চলবে। 
তবে, মনে রাখতে হবে যে মারামারি বা চোখ রাঙানি হয় শুধ 
দুটো পুরুষ মাছের ক্ষেত্রেই ৷ একটা যাঁদ জ্তী-মাছ হয় তাহলে 
কোনও ছুই ঘটে না। 

আমরা যাকে চোখ-রাঙানি বলে ভাবাছ তা নিয়ে একজন 


_ ররমগ্ররতিরিতে যা 
-_ একাশি 


আজব জাবের জীবনধারা 


জার্মান প্রাণনীবজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সম্প্রাত। তাঁর 
মতে, গায়ের রঙ বদলের ক্ষমতা আর বেশী উজ্জবল হয়ে ওঠার 
ক্ষমতা যার বেশী সে বেশী পালোয়ান বলে বিবেচিত হয়। 
তাছাড়া, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে দেখার সময় আসলে 
তারা মাথা দিয়ে জলে ঢেউ তোলে । যে বেশী ঢেউ তুলতে 
পারবে সে হবে শান্তশালী। অবশ্য ওদের ঢেউ তোলা বা জলে 
তরঙ্গ সৃষ্ট করার ব্যাপারটা আমাদের খালি চোখে ধরা পড়বে 
না। 


বেট্রা মাছের আর একটা ঘটনাও অবাক করেছে মানুষকে । 
প:চকে এই মাছটা তার বাচ্চাদের জন্যে যে বাসা তোর করে 


তা স্রেফ বুদ্বুদের তৌর। আবার এই ব্দ্বুদ বাসা তৌরর 
জন্যে যারা হাত লাগায় তারা স্ত্রী নয় পুরুষ । 

ঠিক ডিম পাড়ার আগে স্ত্রী-মাছটা হয়তো জানিয়ে দেয় 
পুরুষ মাছকে । তখন পুরুষ মাছটা উঠে আসে জলের 
একেবারে ওপর দিকে । তারপর মুখ দিয়ে লালা আর হাওয়া 
বের করো দিয়ে তৈরি করে বুদ্বুদ । একটা দুটো নয়, শয়ে শয়ে। 
দেখা যায়, মাছটা মুখ খুলছে আর একটা করে ব্দ্বুদ বোঁরয়ে 
জলের ওপর এসে ভাসতে থাকছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে 
কোনও ভাসমান গাছের পাতা বা কাঠির চারপাশে এরা 
বুদ্বদদগনুলো তৈরি করে, না হলে বূদ্বুদগুলো এদিক ওদিকে 
ছাঁড়য়ে পড়ার সম্ভাবনা । 

এবার 'ডিম পাড়তে শুরু করে স্ত্রী-মাছটা আর এক একটা 
ডিম এক একটা ব্দদ্বুদের গায়ে জাঁড়য়ে জলের ওপর ভাসতে 
থাকে। স্বরী-মাছটা তো ডিম পেড়েই খালাস। কিন্তু বদমেজাজী 
বলে যার বদনাম সেই পদ্ররুষ মাছটাই এবার শহর; করে ভিমের 
ঘোরাফেরা করে আর লক্ষ্য রাখে যে কোনও বুদ্বুদ ফেটে যাচ্ছে 
কিনা। একটা ব্দ্বদ ফেটে গেলেই আরও দশটা ব্দ্বুদ মাছটা 
তোর করে ফেলে যাতে ভিমগুলো না পড়ে যায়। 

মাত্র দু দিন সময় লাগে ডিম থেকে বাচ্চা বেরোতে ৷ ডিম 
থেকে বেরোবার পর বাচ্চাগ্দলো এত ছোট আর হালকা থাকে 
যে বদদ্বদদের ওপর ভর দিয়ে তখনও তারা ভেসে বেড়াতে 
পারে। যাঁদ কোনও বাচ্চা বুদ্বুদ ভেঙে পড়েও যায় তাহলে 


তার বাবা সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুখে করে তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে 
আসে অন্য কোনও বুদ্বুদের ওপর। 


এ বাসা বাঁধার ব্যাপারে আর এক মজার শিল্পী হচ্ছে 
চিমানি পট ক্রোফস্‌’। নামটা শমনে নিশ্চয়ই মালুম হচ্ছে, 
এরা চিমনি জাতীয় কিছু একটা তোর করতে ওস্তাদ । চিমনি 
মানে নলের মত মাটির চোঙ, যা আসলে তাদের থাকবার 

A POT ভারে আদেরযাধাব 
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মিটি উতর... --.------ 
জায়গা। জলচর অনেক জীবই নিজের মত করে একটা বাসা 
তোর করে নেয়; আবার অনেক জীব বাসার ধার ধারে না, 
চিরকাল জলে ঘরে বৌঁড়য়েই কাটিয়ে দেয় । চিমান পট কৌফসং 
হচ্ছে প্রথম দলের জীব । তবে এরা মাছ নয়; কাঁকড়ার জাত। 
এই বাসাগুলো দেখা যায় নিন খাঁড়র ধারে, কিন্তু 
িমানগুলো তোর হয় ভাঙার ওপরেই। প্রথমে তারা জলের 
গকনারায় ডাঙার ওপর নরম মাটিতে গর্ত খংড়তে থাকে। যখন 
গতটা প্রায় তিন-চার ফুট গভীর হয়, তখন শুর হয় গর্তের 
মূখে মাটির চোঙ তোর করা। চোঙটার উচ্চতা হয় এক ফুট 
থেকে দু ফট আর চোঙের ব্যাস হয় প্রায় দন ই প্রথমে ভাবা 
হত, গর্ত খোঁড়ার সময় যে নরম বার করে ফেলতে হয় তা 
য়ে আপনা আপনিই উচু ঢিবি তোর হয়ে যায় আর 
ব্লেফিসের যাতায়াতের ফলে লম্বাটে গর্ত সৃষ্টি হয়। পরে 
বিজ্ঞানীরা [সিদ্ধান্তে এসেছেন, চোঙ তোর করাটা ইচ্ছাকৃত বা 
বলা যায় সহজাত। কারণ দেখা গেছে, ক্োফসগদলো গর্ত করার 
পর গর্তের মুখে মাটি সরিয়ে সমতল করে নেয়, তারপর 
ভোর করতে থাকে। ওরা যাঁদ ইচ্ছাকৃতভাবে চিমাঁন তৈরি করতে 


তবে হ্যাঁ, যেখানে সেখানে গর্ত করে চিমান তুলে দিলেই 
তো আর হবে না। কারণ এরা তো স্থলচর জীব নয় যে হোটে 
হেটে বারবার গর্ত থেকে জলে ফিরতে হবে৷ তাই এরা গতা 
এমন জায়গায় করবে যাতে একটু খপুড়লেই খাঁড়র মূল জল- 
প্রবাহ গর্তে গিয়ে মেশে। অর্থাৎ এরা জলেই থাকছে কিন্তু 
জলের চারপাশে একটা নিরাপদ প্রাচীরও ঘেরা থাকছে_ 
অনেকটা কুয়োর জলের মত। 

যাই হোক, এদের এত কষ্ট করে বাড়ি তোর করার একটাই 
ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। তা হল, এদের একটা আশ্চর্য স্বভাব। 
এরা জলচর জীব হলেও বেশ কিছুক্ষণ ডাঙায় থাকতে পারে! 
শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে ডাঙার হাওয়া না খেলে বোধহয় 


এদের আরাম হয় না। তাই দেখা যায়, মাঝে মাঝে ক্রোফসগুলো 
চিমানর ভেতর দিয়ে মূখ বার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে! 
যাঁদ কোনও কিছ আশেপাশে নড়াচড়া করে ওঠে বা সামান্য 
একটুও শব্দ হয়, অমনি তারা চিমাঁন দিয়ে টুপ করে ঢুকে 
অর্থাৎ িমনির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওদের ধরা খুব 
শন ৷ 

তবু চোরের ওপর বাটপাঁড়ও তো ঘটে। বস্‌” পাখি 
আবার চালাকতে এদের এক কাঠি ওপর দিয়ে যায়। দারুণ 
গরমকালে ইবিস্দের খাবারের বেশ টানাটানি চলে। তখন 
ওদের এই ক্রোফসদের সন্ধানে ঘোরাঘ্দার শর হয়। যখন 
্রকাতিতে প্রচুর খাদ্য চট্‌ করে মিলে যায় তখন পাখিগদলো 
এই রোঁফসেরণীদকে অত নজর দেয় না। যাই হোক, হঁবসের 
মাছ ধরাও বেশ মজার! প্রথমে পাঁখিগদুলো চিমানর মাথা 
একটুখানি ভেঙে গর্তের ভেতর ফেলে দেয়, ফলে গত গদলো 
বুজে যেতে থাকে৷ কিন্তু ক্লোফসরা গর্তের ভেতর থাকার সময় 
একদম ভয় পায় না বা গভীর জলের তলায় চলেও যায় না। 
তারা বোধহয় ভাবে, চিমানর প্রাচীরের আড়ালে বেশ আঁছ! 
তাই তারা গর্তের তলা থেকে পাখির ফেলা মাটগন্ুলো মুখে 
করে ওপরে নিয়ে আসে উদ্দেশ্য হল, মাঁটগুলো গর্তের বা 
চিমানর বাইরে ফেলে 'দিয়ে আসা ৷ ?কল্তু যেই না ক্লোফসগুলো 
চমাঁনর বাইরে মুখ বার করে, অমাঁন ওপরে ওৎ পেতে থাকা 
ইবিস্‌ খপ্‌ করে ধরে মুখে পরে দেয়। 

অবশ্য, কেউ যাঁদ বেশী বুদ্ধি দেখাতে গিয়ে ওদের 
কোনও বাঁড় এক ঝটকায় ভেঙে ফেলে তাহলে সেই বাড়ির 
ক্লোফসটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে জলের নিচে সেপীধয়ে যাবে। আর 
জীবনে ওই বাঁড়মুখো হবে না। কিন্তু গর্তে ঝর ঝদর্‌ 
করে মাটি ফেললে তারা হয়ত ভাবে যে কারণটা হয়ত প্রাকতিক, 
তাই তারা আবার বাঁড় সারাতে এগয়ে আসে৷ এই তথ্যটা আর 
কোনও মংস্যাগ্রয় পশু বা পাঁখ জানে বলে বোঝা যায়ান, 
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শর হাবস্ই কেমন করে জানি শিখেছে প্রকাতির পাঠশালা 
থেকে! 


শুধু কি বাসা তোর, আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় যে কত 
রকম অস্ত্র বা পদ্ধাত ব্যবহার করে জীবজল্তুরা তার আভাস 
আগের অধ্যায়গুলোতে কিছুটা বলোছ। এ ব্যাপারে জলচর 
জীবরাও কম বায় না। কয়েকটা পদ্ধাত ওদের এমনই নিজস্ব 
যে জীবদ্বানয়ায় অন্য কোনও প্রজাতিদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্যই 
নয়। যেমন ধরা যাক স্কুইডের কথা। "গণ্যমান্য স্তন্যপায়ী” 
দের কথা বলার সময় এদের একটা প্রজাতিদের সঙ্গে তাঁম- 


কাল ছ:ড়ে ধোঁকা দেয় স্কুইভ্‌ 


মাছের হাড়-কাঁপানো লড়াইয়ের কথা একটু বলা হয়েছে। 


এবার স্কুইডের একটা ছোট্ট প্রজাতির অত্যদ্ভূত আত্মরক্ষার 
কথা বাঁল। 


১৯৫৫ সালের কথা। সিঙ্গাপুরের সমাদ্রতীর থেকে 


একট: দুরে একটা মাছধরা ছোট জাহাজের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন 
একজন জীবাবজ্ঞানী। তাঁর সামনে পর পর সাজানো কয়েকটা 
বড় গামলা। জালে যেসব মাছ আর জলচর প্রাণী ধরা পড়ত 
সেগুলোকে প্রথমে রাখা হত এইসব গামলায়। সোঁদন সন্ধ্যে- 
বেলায় জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভদ্রলোকের চোখ 
পড়ল একটা গামলার ভেতর। তানি লক্ষ্য করলেন যে একটা 
ছোট্ট স্কুইভ্‌ ফুড ফুড়ুৎ করে গামলাটার ভেতর ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। ভদ্রলোকের কী খেয়াল হল কে জানে স্কুইডটাকে 
ধরতে গেলেন হাত 'দিয়ে। যেই তাঁর হাতটা জলের ভেতর 
ডুবিয়েছেন অমনি স্কুইডের গায়ের রঙ বদলে গেল আর তাঁড়ং 
গাঁততে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। অবশেষে ভদ্রলোক তাঁর 
হাতটা এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে আসতে লাগলেন যে স্কুইড্‌টার 
পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। যখন তাঁর হাতটা 
প্রায় হীন দুয়েক দূরে তখন স্কুইডটা একেবারে নিশ্চল হয়ে 
দাঁড়য়ে পড়ল। কিন্তু দেখা গেল যে স্কুইডটা দাঁড়িয়ে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে চারপাশটা ঘন কালচে নীল রঙে ঢেকে গেল। 
এই অবস্থায় যেই তিনি মূঠোর মধ্যে কালচে রঙটা ধরে 
ফেললেন অমাঁন দেখলেন একটা আশ্চর্য ব্যাপার! কোথায় 
স্কুইড ? তার বদলে মুঠোর মধ্যে একটা কালচে রঙের পদার্থ। 
ভাল করে তাঁকয়ে দেখলেন যে স্কুইডটা গামলার অন্য প্রান্তে 
পালিয়ে গেছে। 

সেই প্রথম স্কুইডের এই অদ্ভূত আচরণ আবিষ্কৃত 
হয়েছিল। তারপর থেকে ব্যাপারটাকে অ'তরাঞ্জিত করে অনেক 
গল্পকথা চাল; হয়ে গেল। আসলে যা ঘটোছিল তাই বাঁল। 


এদের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এরা ইচ্ছে করলে 
মএখের ভেতর থেকে একরকম কালচে নীল রঙের তরল পদার্থ 


ঢুরাশি 
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দেখতে অনেকটা চ্যাপ্টা থালার মত, শুধু এক ধার থেকে 


বার করতে পারে! এই তরলটা বেশ তৈলান্ত। তাই তেলে জলে 
চট্‌ করে মিশে যায় না, বরং কিছ্রক্ষণ তরলটা ড্যালা পাকয়ে 
জলের ভেতর ভাসতে থাকে। এই অবস্থায় তরলটাকে একটা 
জীব বলে ভূল করা আশ্চর্য নয় । মুখ দিয়ে কাল ছোঁড়ার সময় 
এরা যতটা সম্ভব জলের মত স্বচ্ছ রঙ ধারণ করতে চেষ্টা 
করে। ফলে, যে মাছ স্কুইড্‌কে খেতে আসছে, তার দৃষ্ট কেড়ে 
নেয় কালো রঙের তরলটা, অথচ প্রায় স্বচ্ছ রঙের স্কুইড্‌টা 
তখন নজর এড়িয়ে যায়। এই অবস্থায় স্কুইডের পালিয়ে যেতে 
জ্াবধে হয়। অনেকসময় দেখা যায়, আকুমণকারী মাছটা 
কালিটাকে স্কুইড ভেবে মুখে পরে দিয়েছে, কিন্তু যখনই 
বুঝতে পেরেছে যে কালির রঙটা স্কুইড নয় তখনই ভ্যাবাচ্যাকা 
খেয়ে গিয়ে নিজেই পালিয়ে গেছে। 

সয়ে বেশিক্ষণ থাকবে না, ক্রমশঃ জলের সঙ্গে মিশে যেতে 
থাকবে। ফলে, এইসময় জলটা হয়ে উঠবে বেশ ঘোলা আর 


আসল জাদযকর, যার দৌলতে স্কুইডের এই আচরণ হয়ে উঠেছে 
সহজাত। এক্ষেত্রে ব্দ্ধির কোনও বালাই নেই, নিজেকে আত্ম- 
রক্ষা করার এ এক জন্মগত কৌশল । 


আক্রমণ আর আত্মরক্ষার আর এক আশ্চর্য অস্ত্র দেখা 
যায় শুধূমান্র মাছেদের র ক্ষে্রেই। তা হল বিদ্যৎ-প্রবাহ সৃষ্টি 


১ ন্‌ 
থাকে যাঁদও খদুজলে এ রকম বিদ্যুৎ সৃষ্টিকারী মাছের 
প্রজাতি পাওয়া যাবে প্রায় শ খানেক, তব প্রচণ্ড শক্‌ লাগার 
মত শান্তশালন বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে মান্র তিন-চারটে 
প্রজাঁতি। এদের বৌশরভাগই ঘোরাফেরা করে সমুদ্রে, নদীতে 
বড় একটা দেখা যায় না। “ইলেকাঁট্রক রে' বা টর্পেডো" মাছ 


আজব জাবের জীবনধারা 


একটা লেজ বোঁরয়ে এসেছে । শরীরের ভেতর দুপাশে থাকে 
£িডাঁনর মত দেখতে দুটো অঙ্ঞ। এ দুটোই হচ্ছে বিদ্যুতের 
উৎস। বিজ্ঞানীরা বলেন এটা আসলে এদের ফুলকো। তবে, 
রোজকার দেখা মাছের ফুলকোতে কয়েকটা মাত্র ঝাঁঝারর স্তর 
থাকে অথচ এদের এই অঙ্গে স্তর রয়েছে কয়েকশো । এক 
একটা স্তর এক একরকম বিদ্যুৎ পাঁরবাহী। তাই, বিভিন্ন 


আলো ছড়াতে পারে টপে্ডো 


হয়, টর্পেডোর ফুলকোর কাজকর্মও সেইরকম। সবচেয়ে বড় 
প্রজাতির টর্পেডোগুলো মাথা থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত 
ধরলে হবে প্রায় পৌনে দু মিটার, আর এদের ফুলকোতে স্তর 
থাকে প্রায় হাজার খানেক। ফলে, এরা ইচ্ছে করলে প্রায় ২২০ 
ভোল্টের বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারে। 

এই বৈদ্যঢুতিক অস্ত্রটা শুধু আত্মরক্ষা্থেই কাজে লাগে 
না, শিকারকে অবশ করার জন্যে এরা প্রায়ই বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুড়ে 
দেয়। তাছাড়া, সমুদ্রের একেবারে নিচের দিকে প্রায়ই সমুদ্র 
তলের কাছাকাঁছ এদের বাস। সেখানে আলোও খুব বেশী 
পেশছোয় না। তাই এই বিদ্যুৎ আলো সৃষ্টি করে পথ দেখাতে 


পত্চাশি 


বা?শকার ধরাতে কাজে লাগে । শরীরের ওপর কয়েকটা উজ্জবল 
বন্দ এই বিদ্যৎপ্রবাহে এত উজ্জল হয়ে ওঠে যে এদের 
চারপাশে যথেষ্ট আলো ছাঁডয়ে পড়ে। 

অবশ্য, সব বৈদ্যাতিক মাছের যে এরকম ফুলকো থাকবে, 
তা নয়। অনেক ‘রে’ মাছের প্রজাতির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাঁন্টকারী 
অঙ্ঞটা থাকে লেজের কাছে। বৈদ্যাতিক ইল্‌ মাছেরও এই 
অজ্গগ্ুলো অন্যরকম। বদ্যুৎ উৎপাদনে রেকর্ড সৃভ্টকারী 
মাছ হচ্ছে এই ইল্‌। ৬৫০ ভোল্টের বিদ্যদ্ৎ প্রবাহ সৃষ্ট করা 
এদের কাছে এমন কিছ শন্ত নয়, অর্থাৎ টর্পেজোর বদ্যুতের 
চেয়ে প্রায় তিনগুণ শান্তশালী ইলের বিদ্যুৎ । 


ইল মাছের গা থেকে সাড়ে ছশো ভোল্টের বিদ্যৎ ! 


আরও আশ্চর্যের ব্যাপার ইলের শরীরে বৈদ্যাঁতক অঙ্গ 


রয়েছে তিন রকম। এর মধ্যে দুরকম অঙ্গ খুবই শক্তিশালী 
কিন্তু একরকম অঙ্গ বেশ দুর্বল । যখন আত্মরক্ষার দরকার হয় 
তখন শান্তশালী বিদ্যুতের অঙ্গ দুটো সক্রিয় হয়ে ওঠে। অথচ 
যখন শিকার ধরার দরকার হয় তখন অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী 


জন্যেই প্রকাতি তাদের অল্প বিদ্যুৎপ্রবাহ্‌ তোর করার একটা 
অঙ্গ রেখে দিয়েছে। তত্তুটার নিশ্চিত প্রমাণ এখনও মেলোন। 


এরকম আস্ত্র বা ধারালো দাঁত-নখ যাদের নেই, যাদের 
গায়ে জোরও কম, আবার ছুটে পালাতেও পারে না, তাদেরও 
বাঁচবার উপায় রেখেছে প্রকাত! 

কে'চোর সমগোত্রীয় এক ধরনের কট আছে যাদের নাম 
জাববিজ্ঞানের পাঁরভাষায় ‘নেরেইস্‌’। নদর তলদেশে যেখানে 
পিমাট জমছে, তার ভেতরে এদের বাস। মরা মাছ বা অন্য 
জীবজন্তু এবং গাছপালার যেসব টুকরো পাঁলমাঁটিতে আটকে 
পড়ে, সেইসব খেয়েই এরা জীবনধারণ করে । মুখটাকে একটু 
বার করে এইসব কুরে কুরে খাওয়া, আবার মাটির ভেতর 
মুখটাকে ঢ্াকয়ে দিয়ে ল:কয়ে পড়াই এদের প্রধান কাজ। 

অপরাদকে কয়েক ধরনের মাছের 'প্রয় খাদ্য এই 
নেরেইস্‌ প্রজাতির কেচো। কেচোগুলো যেখানে থাকে, 
মাছেরাও তার চারপাশে ঘ্ঘরঘ[র করে আর কে“চোগুলো মাটি 
থেকে ম্্খ বার করলেই মাছেরা খপ্‌ করে মুখে পুরে দেয়। 
কিন্তু দূর থেকে ছুটে এসে কে*চো ধরা কোনও মাছের পক্ষে 
সম্ভব নয়; তার আগেই কে'চোগনুলো মাটিতে কয়ে পড়বে। 
কারণ মাছ এঁগয়ে আসলেই জলে একটা কম্পন হবেই, আর 
জলের আতি সুক্ষ কম্পন ধরারও ক্ষমতা আছে এই কে*চোদের। 
শন্ধদ তাই নয়, কোনও কিছুর ছায়া গায়ে পড়লেই কে'চোরা 
ভাবে মাছের ছায়া। এক্ষেত্রেও তারা সঙ্গে সঙ্গে লকয়ে পড়ে। 


_ জলের কম্পন বা আলো-ছায়ার হঠাৎ হেরফের হলে 
কেচোরা বুঝতে পারে বটে, কিন্তু তা সত্তেও তাদের ধোঁকা 


বিদ্যুৎ প্রবাহ তারা প্রয়োগ করে। অনেক প্রাণীবিজ্ঞানী বলেন, 
শিকার ধরার সময় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে 
আক্রান্ত মাছগুলো অনেক সময়ই ঝলসে গিয়ে খাওয়ার 
অনুপধযন্ত হয়ে উঠতে পারে, তাই শুধুমাত্র অবশ করে দেবার 


ছিয়াশি 


দেবার একটা উপায় আছে। একটা নাট সময় অন্তর যাঁদ 
জলকে কাঁপানো হয় বা একটা না্ন্ট সময় অন্তর যাঁদ তাদের 
গায়ে ছায়া ফেলা যায় তাহলে প্রথমে কয়েকবার তারা কিযে 
পড়লেও, পরে কিন্তু এটা গা সওয়া হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কে'চোরা 


আজব জাবের জীবনধারা 


বোধহয় ধরে নেয় যে ওটা মাছ নয়, কারণ মাছের চলাফেরা তো 
ঘাঁড় ধরে না সময় অন্তর হয় না। 

তাই মাছেরাও চালাক করতে পেছপাও নয়। এই ধরনের 
কে'চোর গর্তের কাছে মাছ চুপাঁট করে এমনভাবে দাঁড়য়ে 
থাকে যাতে তার ছায়া কে'চোর গায়ে না পড়ে আর জলেও যাতে 
কোনও কম্পন না হয়। এই অবস্থায় গর্ত থেকে কৌচো মন 


বার করলেই তার খেল্‌ খতম ! 


তপরন্দাজ মাছের । তীর-ধনুক তোর করে শিকার করা তো 
রশীতমত ব্ার্ধর ব্যাপার, তাই মাননয ছাড়া এরকম শিকার 
পদ্ধাত আর কোনও জীবের কাছে আশা করা উচিত নয়। তা 
হলেও প্রকাঁত তণরন্দাজ মাছের কাছে সহজাতভাবে এমন একটা 
সভাৰ তোর করে দিয়েছে যা অনেকটা তাঁর ছোঁড়ার মতই। 
তাই মাননষই এই মাছের নাম দিয়েছে “আর্চার ফিস: বা 
তীরন্দাজ মাছ! 

ছোট একটা জলের ফোঁটা তীর বেগে কোনও পোকা” 
মাকড়ের দিকে ছদডে মারা এদের কাজ। তার ওপর এই লাকা, 
ভেদের নিশানা এত নিখুত যে ভাবলে সাত্যই অবাক হতে হয় 


আঁত সাবধানী জলজ কেঁচো “নেরেইসত 


~~ 


নশানার দিকে। আমরা যেমন মুখের ভেতর জল নিয়ে জোরে 
কুলকুচো ছুড়ে দিতে পার, তীরন্দাজ মাছও অনেকটা সেই- 
রকম করে। 


যেই জলের ফোঁটাটা পতঙ্গটার গায়ে গিয়ে লাগে, অমাঁন 
সেই তোড়ে ভিজে গিয়ে পতঙ্গটা নড়তে চড়তে তো পারেই 


এ 
টা 


না, উলটে জলের ওপর গিয়ে পড়ে৷ ব্যস্‌ মাছগুলোরও তো 
তাই ইচ্ছে। তখন সহজেই পতঙ্গটাকে মুখে পুরে দেওয়া 
যায়। 


এই কীর্তিমানটির আকৃতি কিন্তু মোটেই বড় নয়, বরং 
পার্শে বা ট্যাংরার মত বেশ ছোটই বলতে হবে। লম্বায় মাত্র 
তিন থেকে আট ই লম্বা হতে পারে। অথচ এরা ইচ্ছে 
করলে প্রায় ১২ ফুট দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করতে পারে । সব- 
চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল আজ পর্যন্ত দেখা যায়ান যে 
তীরন্দাজ মাছ তার লক্ষ্যভেদে বার্থ হয়েছে। এত খত টিপ্‌ 
যে জলের ফোঁটাটা ?সধে সেখানে গিয়ে লাগবেই যেখানে তার 

রটা বসে আছে! অবশ্য, ভাগ্যচক্রে জলের ফোঁটাটা গায়ে 


লাগার আগেই যাঁদ পতঙ্গটা উড়ে যায় বা সরে যায় তাহলে 
অবশ্য আলাদা কথা। 


বহুকাল ধরে মৌক্সকোর জেলেরা এক ধরনের মাছের 
কথা বলে আসাছলেন। তাঁরা এইসব মাছের নাম 'দিয়োছলেন 
কন বা+লাপিত মাছ। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে 


করে তাদের কান্‌কো ও 
কদুলকোর মধ্যে রোজই অনেক ময়লা, শ্যাওলা ও ক্ষাতকারক 


পি জমা হয়। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে একটা বড় মাছ 
- রি আছে আর নাঁপত মাছ তার ফুলকোর 


আজব জাবের জাঁবনধারা 


ভেতর ঢুকে কুটকুট করে কামড়াচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন ' 


কোনও চুলে কাঁচি চালাচ্ছে। যেসব শ্যাওলা আর জীবাণু 


ফুলকোর ভেতর ঢুকে থাকে তা খাওয়াতেই নাপিত মাছের 


আনন্দ। 


আরও বিচিত্র ব্যাপার এই যে, সব সময়েই নাপিত । 


মাছেরা যে বড় মাছের খোঁজ করে তা নয়, বরং 


অনেকসময় . 


দেখা যায় যে বড় মাছেরাই নাপিত মাছের সেলনে চলে এসেছে। | 
কয়েক ধরনের নাপিত মাছ কখনও বড় মাছকে খোসামোদ করে | 


না। তারা কয়েক ধরনের সাম্যাদ্রক ডীদ্ভদ ও স্পঞ্জের ওপর 
বসে থাকে এবং এদের গায়ের রঙ এতই উজ্জবল যে বড় মাছগুলো 


এদের দুর থেকে চিনতে পারে আর কাছে চলে আসে। শুধ : 


তাই নয়, এক পাশের কানকো পারিচ্কার হয়ে গেলে ঘরে 
দাঁড়ায়, যাতে অন্য পাশের কানকোটাও পাঁরচ্কার করা যায়। 
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, অনেক সময় গা পাঁরচ্কার 
করাতে বড় মাছেদের একেবারে লাইন পড়ে যায়। যতক্ষণ না 
একটা বড় মাছের গা পুরোপ্নার পাঁরচ্কার হচ্ছে ততক্ষণ 
পেছনের বড় বড় মাছগুলো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। 


ফ্লোরিডার উপকূলে একটা খাঁড়র মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে 


দেখা গেছে, যেসব বড় মাছ খাঁড়র ভেতর আসতে চায় না তারাও 
খাঁড়র ভেতর চলে আসে যাঁদ খাঁড়তে নাঁপত মাছ ছেড়ে 


দেওয়া যায়। অর্থাৎ, গা পরিষ্কার করাবার জন্যে এইসব বড় | 
মাছ অনেক অস বিধে সহ্য করতেও রাজি । অবশ্য যেকোন বড় ! 


হয় না, বিশেষ বিশেষ বড় 


মাছের সঙ্গে এই মাছের বন্ধুত্ব 
প্রজাতির নাঁপত মাছের 


মাছের সঙ্গে এই বিশেষ বিশেষ 
ঘাঁনস্টতা হয়। 

ক্রমশঃ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে হাঙরও অনেকসময় 
এই মাছের দ্বারা পাঁরবৃত হয়ে ঘোরাফেরা করে, এমনকি 
জলহস্ত জলের ওপর ভেসে ওঠার সময় দেখা যায় যে তার 
{বরাট দেহকে কামড়ে কয়েকটা নাপিত মাছ ঝুলে রয়েছে। 


আজব জাবের জীবনধারা 


তবে কাঁকড়াও এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ। এক একটা 
‘রেক ফিস’ বা 'পাইলট স্‌” দিনে সাত-আটবার 'হারামট 
ক্যাব নামক কাঁকড়ার সেলুনে এসে কানকো পাঁরচ্কার 
করায়। 

সমুদ্রের তলায় এ ধরনের আর একটা মজার বন্ধ ত্বের 
খবর না বললেই নয়। এ ক্ষেত্রে উপকৃত হয় দহ জাতের প্রাণী 
নয়, তিন জাতের প্রাণী । অনেকটা কে'চোর মত দেখতে একটা 
জলচর কাটের নাম 'র্যাগওয়ার্ম'। এরা শামকের ভেতরের 
নরম অংশটা খাবার জন্যে ছপুকছুক করে, কিন্তু এরা কাছে 
এলেই অতি সাবধানী শামূকের মুখ খোলার মধ্যে চকে পড়ে। 


বড় মাছের গা পারিগকার করছে নাঁপত মাছ 


তাই র্যাগওয়ার্মের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে 
'গ্গাফস্‌" মাছ। অবশ্য, বিনা স্বার্থে নয়। এই মাছ এতই 
চালাক যে শামূকের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে অনেক- 
ক্ষণ। শামূক মুখ বার করলেই ডগ্গাফস্‌ এক ঝটকায় শামকের 
মাথাটা কামড়ে ছ'ড়ে নেয় আর খেয়ে ফেলে ৷ তখন র্যাগওয়ার্ম 


উপনব্বই 


শামুকের ভেতরকার নরম অংশটা কুরে কুরে খেতে খেতে : 


একেবারে সাফ করে দেয়। 

ডগ্গীফস্‌ আর র্যাগওয়ার্মের কাজ শেষ হলেই এগিয়ে 
আসে আর একটা জীব_হারামট্‌ ক্যাব গোল্ঠীর কাঁকড়া। 
এরা শামুকের খোলার ভেতরটা দখল করে নেয়। কারণ তাদের 


কাছে ডিম পাড়ার আর লুকিয়ে থাকার এত ভাল জায়গা : 


আর নেই । তাই সমুদ্রের নিচে এই তিনটে প্রাণীকে প্রায়ই 
কাছাকাছ খুজে পাওয়া যায়। 


তবে যে জলচর জীবই হোক, তারা হয় িন্টি জলে নয়ত 
নোনা জলে থাকতে ভালবাসে ৷ কিন্তু ফুটন্ত জলে কি কোনও 
প্রাণী বে'চে থাকতে পারে ? উত্তরটা নিশ্চয়ই “না” হওয়া উচিত। 
শুধ পাথবীতে কেন, বিশ্বব্ন্গাণ্ডের কোথাও এত গরমে 
কোনও প্রাণী যে চলে ফিরে বেড়াতে পারে সেকথা বিজ্ঞানীরাও 
কখনও ভাবতে পারেনান। কিন্তু এমন ঘটনাই সম্প্রাত সারা 
দুনিয়ার বিশেষজ্ঞদের দারুণ চমকে 'দিয়েছে। 


ঘটনাস্থল এই পৃথবীতেই- মহাসাগরের গভীরতম 
প্রদেশে। সমদদ্রের গভীরতা সব জায়গাতেই সমান নয়। যেখানে 
গভীরতা কম, সেখানে তলা পর্যন্ত মানুষ নামতে পেরেছে। 
কিন্তু যতদুর খ্যাশ নামা কোনও ডুবুরির পক্ষেই সম্ভব নয়। 
তার জন্যে চাই খুব শল্ত-সমর্থ ডুবোযান, কেননা এত নিচে 
জলের যা চাপ তাতে এখনও পর্যন্ত মানুষের তোর সাধারণ 
যন্্যান দুমড়ে মুচড়ে যাবে। মাত্র বছর কয়েক আগে বিশেষ 
বিশেষ ধাতুর মিশ্রণে একটা ডুবোযান তোর করা গেছে, যার নাম 
এ || 


2. 
ভ। 
ন্‌ ৮ 


গ্যালাপাগোস্‌ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর পশ্চিমে সমুদ্রের প্রায় 
২৬০০ মিটার নিচে এই অলাঁভন যখন গবেষণা চালাছিল তখন 


দেখা গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড! সমুদ্রের তলা ফণুড়ে উঠছে এক 
গরম জলের ফোয়ারা! সমুদ্রের এত তলায় না যায় সূর্যের 


নব্ৰই 
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আলো, না যায় তাপ। তাই এখানে চির অন্ধকার আর ভাষণ 
ঠাণ্ডা। এখানে গরম জলের ফোয়ারা আশ্চর্য নয় কিঃ 

ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর অলাঁভন্‌ পাৃথবীর 
বিভিন্ন গভীর সমুদ্রে ঘুরে ঘরে অজানা সব তথ্য জোগাড় 
করতে থাকে । দেখা গেল, একটা দুটো নয়, অনেক জায়গাতেই 
এইরকম ফোয়ারা ছাঁড়য়ে পড়ছে। এগুলোর কয়েকটা তো 
আট-দশ তলা বাঁড়র সমান উ'চু আর অনেকগুলোরই তাপ- 
মাত্রা সাড়ে তিনশ ভাগ্র সেন্টিগ্রেডের কম নয়। আসলে, 
সুগভীর মহাসাগরের অনেক জায়গায় সমুদ্রের তলদেশ বেশ 
চিড় খেয়ে গেছে আর এই ফাটা জায়গাগুলো 'দিয়ে নানারকম 
গালত ধাতু বের হয়ে আসছে। আসলে পৃথিবীর কেন্দুটা যে 
এখনও উনদনের মত গরম। ভূকেন্দ্র থেকে উৎসারত এইসব 
ধাতব পদার্থ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে সমদ্রের তলার জাম আবার 
নতুন করে তোর করছে। 

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এইসব গরম জলের 
আশেপাশে দেখা গেছে নানারকম প্রাণী । এই উত্তাপ সহ্যকারী 
প্রজাতির মধ্যে আছে কয়েকরকম ব্যাক্ঁটাররা জাতীয় জীবাণর, 
সামুদ্রিক কীট, এমনাক কাঁকড়া পর্যন্ত। অবশ্য, এইসব 
প্রাণীরা কেউই আমাদের চেনা প্রাণীদের মত নয়। যেমন, 
এইসব ফোয়ারার ধারে ধারে একরকম সাত-আট ফুট লম্বা 
ফাঁপা নলের মত প্রাণী দেখা যায় যাদের প্রচলিত অর্থে গাছও 
বলা যায় না আবার জন্তুও বলা চলে না_এদের নাম দেওয়া 
হয়েছে টিউবওয়ার্ম। এদের শিকড় নেই, অথচ মাটি কামড়ে 
খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে এবং এদের দেহে হেমোগ্লোবিন আছে যা 
সাধারণতঃ রন্তেই থাকে। তাছাড়া এদের এমন একটা ক্ষমতা 
আছে যা জীবজগতে অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভূকেন্দ্র থেকে 
বেরিয়ে আসা যৌগ পদার্থগুলোকে এরা রাসায়নিক বিশ্লেষণ 
করে কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি কার্বন-যৌগ 
পদার্থ তৈরি করে নিতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই কার্বন 
যৌগ পদার্থ দিয়েই যেকোন জাবের শরীরের কোষ তোর হয়। 


আজব জাবের জীবনধারা 


এইসব আঁবিচ্কারের ফলে মানুষের এতাঁদনের কয়েকটা 
ধ্যানধারণা বেশ চিড় খেয়েছে। এতাঁদন মনে করা হত, পাঁথবীর 
মাঁট যখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসোঁছল তখন ধারে ধারে জীবাণু 
দের আবির্ভাব হয়; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে অত্যাঁধক গরম 
অবস্থাতেও প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে। অরেগন্‌ স্টেট বিশব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন্‌ ব্যারস্‌-এর মতে এরাই নাক 
পাঁথবীর প্রাণীর প্রথম চেহারা এবং এদের জন্মের জন্যে 
পাঁথবার ঠাণ্ডা হওয়ার দরকার হয়ানি। ব্যারস্‌ সাহেব এইসব 
ব্যাকাটারয়াকে পরাঁক্ষাগারে তুলে এনে পর্যবেক্ষণ করে দৌখয়ে- 
ছেন, ২৫৬ গুণ বায়বীয় চাপে ও ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে 


এদের জনসংখ্যা ৪০ মানটেই দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। পাঁথবী 
ঠান্ডা হওয়ার পর এরা ক্রমশঃ নিজেদের খাপ খাইয়ে বিবর্তনের 

তাহলে ক পাঁথবীর কেন্দ্রে, সূর্যের বা নক্ষত্রের আত 
উত্তপ্ত পারবেশেও প্রাণী থাকতে পারে? প্রশ্নটা যতই বোকার 
মত শুনতে লাগুক, বিজ্ঞানীরা কিন্তু জবাব খুজতে গিয়ে 
পড়েছেন মহা ফাঁপরে। ফলে একটা জানস খুব পারভ্কার_তা 
হল, মানুষ যতই জ্ঞানের বড়াই করবে, প্রকীতও ততই 'ীনত্য- 
নতুন রহস্যের কপাট খুলতে থাকবে। তাই আজব জীবের 
জীবনধারা নিয়ে শেষ কথা কোনদিন বলা যাবে কিনা সন্দেহ। 


গদ্বরে পোকা (ডাং বিট্‌ল্‌) ৬৭ 
গ্রেট করমোর্যান্ট ৩৪ 
গ্লাস স্নেক 6৬ 


বিরানব্ৰই 


EE নি 


ডিগার ওয়াস্প ৬৯ 
ড্রাইভার ত্যান্ট 
(যাযাবর প'পড়ে) ৭৪ 
ডগ ফিস ৮৯ 
তাঁত পাখি (ওয়েভার বার্ড) ৩৭ 
তিমি ২১ 


তীরন্দাজ মাছ ৮৭ 


পিরান্হা ৮০ 

পি’পড়ে সিংহ ৬৬ 

(5; ৩৬ 

পেজগাইন ৪৩ 

ফ্লাইং স্কুইরেল ১৯ 

ফার সীল ২৪ 

ফগমাউথ ৩৩ 

ব্যাক স্নেক ৪৬ 
লস্ক্‌ ৫৫ 

বেট স্পেলেনডেন ৮১ 


ভাইসরয় প্রজাপতি ৭৭ 
ভোদর ২০ 


কাছে সমান আকর্ষণীয় করে তুলতে । আর তথ্যের 
নিভুলতা সম্বন্ধেও হয়োছ সাবশেষ যক্রবান। 

পাঠক-পাঠিকাদের তৃপ্তি ও আনন্দই এই 
উদ্যোগকে এগয়ে নিয়ে যাবার পথে আমাদের 
সবচেয়ে বড় পাথেয়। 


প্রকাশিত ও সম্ভাব্য রেজি CEE 
সাত সমচদ্র 
আজব জীবের জীবন ধারা 
মুছে যাওয়া দিনগন্ল [ ফাঁসল ] 
ভয়ঙ্করের জীবন-কথা 


ইলেকদ্রানক্স- শর; থেকে সম্প্রাত 
ফুলে ভরা বসুন্ধরা 


